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(প্রথম সংস্করণ ) 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ ৪ ভাষাতত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে 
উপযোগী হইবে বিবেচনা কিয়! ১৩৩৩ সালে ৪ ০৩৩৫ সালে প্রকাশিত crt 
প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনমু'দ্রিত হইল। 

প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩৩ সালে আবণ ও আশ্বিন সংখ্যার সবুজ-পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষং পত্রিকায়, 
eor সালের তৃতীয় সংখ্যায়। 

প্রথম প্রবন্ধটী চলিত-ভাষার লিখিত। ভাধাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তন্তুব 
বা প্রাক্ৃতজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদূর সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস ও প্রকৃতির অনুমোদিত করিয়া লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। চলিত- 
ভাষার একটী,শব্দের বানান-সঘন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ সআবশাক হইয়াছে : ‘নোডুন’ 
^m] সাধারণতঃ ইহাকে ‘নতৃন”-কূপে বানান কর! হয়। এই শাটার 


“প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে ‘নৌতৃন’ : &-কারযুত এই কূপ হিন্দীতে এখনও 


প্রচলিত আছে। “নৌতুন' হইতে আধুনিঞ্চ বাঙ্গালা চলিত-ভাষায় 'নোতুন" 


, ৰা নতুন সংস্কত ‘নূতন’ "ces আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নগে। বাঙ্গালার 


প্রারতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ 
হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ «xu 
বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চঙ্চিতে থাকে 7-এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও 
ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকাণ, খুনী-মত ব্যাখ্যা করিয়। ইহাদের উচ্চারণ 
এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কে'নও ক্ষেত্রে একটা! সজ্ঞান বা অজ্ঞান 
চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী 
অক্ষরে ‘ই’, 'উি বা ব-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ “ও 
















e D 
হইয়া যায়। ভাষাতত্বের cra ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা 
উচিত, তাহা না করিয়া, এইরূপ শব্দ-স্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে 
অবহেলা! করিয়া, ও-কার ন! লিখিয়া, পরে ‘ই’ বা *উ” থাকিলে, মাত্র অ-কার 
দ্বারাই বানানে এই গু-কারের ধ্বনি সুচিত করা হইতে থাকে। ফলে, 
“নোতুন’ স্থলে ‘নতুন’, ‘গোরু' স্থলে 'গক (সংস্কৃত ‘গো-রপ’--প্রশংসার্থে বা 
স্বার্থে ‘রূপ’ শব্দ-যোগ, ডাহা হইতে প্রাকৃতে 'গোরর', 'গোরূঅ+, তাহা 
হইতে আধুনিক celis হিন্দীতে ‘গোর, বাঙ্গালায় ‘গোর ), ‘মোতী’ বা 
“মোতি' স্থলে ‘মতি’ ( মুক্তা-অর্থে--সংস্কৃত ‘মৌক্তিক’, তাহ| হইতে প্রারুতে 
'মোত্তিম” তাহা হইতে ভাষায় ‘মোতী’ ), ইত্যাদি বানানের উন্তব। শব্দের 
উৎপত্তি বিচা॥ করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার লেখ! এইরূপ বানানকে wel 
বলিতে হয়। 


আরও দুইটা কথা প্রবন্ধ দুইটীতে aee ভারতীয় ভাষার নামে বানান 
লইয়| ‘বঙ্গভাষা' ৪ ‘বঙ্গদেশ’ অর্থে আমি সাধু-ভাষায় ‘বাঙ্গালা’ ও চলিত-ভাষায় 
‘বাঙলা’ লিখিয়াছি। আমি 'বাংলা লিখি না: অনুস্বার fub লিখিলে 
উচ্চারণের হানি হয় না, সত্য, fem চলিত-ভাষায় জাতি-বাচক ‘বাঙালী’, 
বাঙাল' শব্দের মধ্যে নিহিত, সংযুক্তাক্ষর ‘জ্গ'-এর সরলীকরণে জাত ‘ঙ'-র 
সহিত যোগ রাখিবার m, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে ‘€' রাখিলেই ভালো 
হয় মনে করি! 'বঙ্গ'+'-আল’ > ‘বঙ্গাল’ ; “বন্ধাল’ >'বাঙ্গাল, বাঙাল; 
‘বঙ্গাল’ শব্দে ফারসী প্রত্যয় ‘অহ! বা 'আ' যোগে দেশের ফারদী নাম "ortam 
বঙ্গালা”; তাহা হইতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় ‘বাঙ্গাল, আধুনিক 'বাঞ লা, 
A6 sf ;'w অর্থাৎ 'ঙগ' হইতে 'গ৮র লোপে, মাত্র 'ড'-র অবস্থান) এবং 
আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধাস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত দুর্বল xiu 
পড়ে-_ফলে অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি আ-কারের লোপ । 'জ্’-এর দুই প্রকার 
উচ্চারণ বঙ্গ-ভাষায় বিদ্ধমান : [ ১] 'ঙগ+, [ ২] ‘৬: “বাঙ্গালা” > "etra, 
ডিল, বাঙলা’। ‘বাঈল৷'_-এইরূপ বানানও অনেকে লেখেন, এবং ইহার 
আপত্তি করিবার কিছু নাই ; তবে ইহা সাধু-ভাষার অশ্রমোদিত পূর্ণাঙ্গ 






ge; 


প্রাচীন রূপ (‘বাঙ্গালা ) নহে, আবার চলিত-ভাষার অনুমোদিত পশ্চিম- 
বঙ্গের মৌখিক উচ্চারণের অহুগামী রূপ ( ‘বাঙলা? )-ও নহে-_ছুই়ের মধ্যে 

: একটা যেন আপনশন্নতি। “বাঙ্গালা” কেবল সাধু-ভাবায়, "ata সাধু- 
ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয়েই, এবং “বাঙলা কেবল চলিত-ভাবায়_এই 

তিনটা বানান-সদ্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। "eruta দিয়া ‘দ, e^ 

লেখ! অবশ্য আজকাল বহু-প্রচলিত ( যেমন “ভেংচা, রং, ভা, প্রভৃতি শব্দে ) ; 

few ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একট! আপত্তি উঠিতে পারে, 

তাহা! জানিয়া রাখা উচিত। সংস্কৃতে অনস্থারের উচ্চারণ ছিল,__যে স্বরের 

পরে অনুস্থারের প্রয়োগ হইত, সেই সবরের সাহ্ৃনাসিক erm pests: ‘অং - 

Y "md. 'ইং-ইই’ ; teé-Gb. ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রারতেও 

ছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্া-ভাষাগুলিতে, ইহাদের uq aj প্রাকৃত 

শব্দাবলীতে, অঙন্থার হয় লুপ্ত হইয়াছে, ন! হয় অহথনাসিকরূপেই পধ্যবসিত 

হইয়াছে ; যেমন 'করণকম্‌* > 'করণকং, > “করণং > “করণয়ং > মারহাটট্রী 

“করণে’-করণ } ‘চলিতৱ/কম’ > “চলিতর-ব্রকং' > ‘*চল্লিঙ্ৱব্ৰঅা> 

‘চাল্লিঅৱব্ৰঅং--চাল্লিমৱ gr = গুজরাটী ‘চালৱ_’ ইতা!দি। আজকালকার 

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুদ্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই,-_বিভিন্ন 

ও বিশিষ্ট বৰ্গীয় নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়। গিয়াছে । যেমন দক্ষিণ 

ভারতে “হম : ‘হংসঃ, "Up, ৱম্শ’, ‘সংস্কৃতম্‌’=‘সম্য্কুতম্‌' । উত্তর 

ভারতে "Us: ‘হংসঃ, ৱংশঃ, সংস্ৃম’='হন্স্‌, বন্য, সন্সূক্রিৎ্ঠ; আর 

বঙ্দেশে ০1৬১ freu, qué, sepes = Ee DG, বঙ্শো, Me facul 

{ বা ‘শিঙশূক্রিতো? )! স্থতরাং ‘বাঙ্গাল!’ ও তজ্জাত ‘বাঙলা’কে “বাংলা রূপে 

| লিখিলে, অনথস্থারের সংস্কৃত উচ্চারণ ( অর্থাৎ কিনা “বাংল/-'বাজ্ালা') 
ধরিলে, এই বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয়; অপিচ সমপধ্যারের বাঙালী, 
বাঙালী" শব্দের সহিত বানানের দৃষ্ি-গত সানৃশ্তকে অনাবশ্তক-ভাবে লোগ 
করিয়া দেওয়া হয়। 
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আমি ভারতের অন্য কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার লাম 'গুজরাটী, মারহাট্রী, 
উড়িয়া’ ( চলভি-ভাবায় ‘উড়ে’) রূপে লিখিয়াছি। এই-সব বিষয়ে একটু 
অবহিত হইয়া যাহার! লিখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ "গুজরাতী, 
মারাঠী, ওড়িয়া? ইত্যাদি "nw রূপে লিবিয়া! থাকেন } এবং আমিও এইপ্রকার 
তথাকথিত ‘গুছ’ (অর্থাৎ যে ভাবার নাম, সেই ভাষার অনুমোদিত ) রূপ 
পূর্বে লিখিয়াছি। এখন আমি "প্রা, ‘মারহাট্রী” ( বা rura? ), "fent 
( চলিত-ভাষায় ‘উড়ে’ ) প্রভৃতি লেখার পক্ষে ; কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা 
ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে ; 
আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের ‘বিশ্তদ্ধ' রূপ 
লিথিয়| চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া, অনাবশ্তাক-ভাবে পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ করা হয় মাত । 'সংস্কত' পদ "গূর্জর-আা' হইতে “গুজরাত! শব্দের 
উৎপত্তি--'গৃর্জরত্রা' > 'জ্দরতা' > 'গ্রজ্জরত্ > গুজরাত’; তাহা 
হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে 'গুজরাতী' ; এবং গুজরাটের লোকের! বরাবরই 
এই দস্তা-ত-যুক্ত পদই বাবহার করিয়। আগিয়াছেন, এবং এখনও করেন,--মূর্ধন্ত- 
ট-কার-যুক্ত পদ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত | তদ্প 'মহারাষ্্িক' > ‘মহারট্ঠিঅ’ 
> মহরাঠী’ <'মরাঠী’ ; মহারাষ্টনিবাসিগণ এই রূপই বাবহার করেন। কিন্ত 
প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা ‘গুজরাট’ uen? পাই-_এখানে 'রাষ্ট' শব্দের সহিত 
যোগ অনুমান করায়, qm 'ট' আসিয়া! গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন 
Wei রূপ 'মঠারাষ্্রী, মারহাটরা', বা কচিৎ "mier", এবং জাতি-অথে 
‘মারহাট”। মুখে আমরা বলি 'গুজরাট_-গুজরাটী হাতী, গুজরাটী এলাচ”, 
“মারহাট্রা দেশ', 'নারহাট্রী ভাষ, বা 'মারাঠ! জাত’, “মারাহী ভাষ!” । মুখে 
আমরা বলিয়া থাকি "Efesy, “উড়িয়া”, বা “উড়ে; ওড়িশা, “ওড়িয়া” 
আমাদের কাছে অজ্ঞাত । ‘অসমিয়া’ ছাপার হরফে দেখিলে, সকলেই বলি 
“আসামী”। এই-সকল রূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার--আমাদের ভাষার 
প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রাচীন রূপ । গুজরাটীরা, মারহাট্টীরা বা উড়িয়ারা fe 
২ বলে বা লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের 
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বঙ্গ দেশের ও ভাষার নাম “বাঙ্গালা, বাঙ্গলা" বাঙলা x) “বাংলা'-কে আমাদের 
মত বানান করিয়! লেখে না ; ডাহারা লেখে ‘বংগাল, বংগালী’ ; হিন্দীতেও 
তেমনি লেখে “বংগাল দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা' | মহারাষ্ট্রীয়েরা 
যখন গুজরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা fs ভাষার 
শব্দ “গুদ্ররাথ। গুজরাথী?-ই ব্যবহার করে, কদাচ “গুজরাত, গুজরাতী” লেখে 
না। ‘হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী’ শব্দ্ধয়কে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী বা উদ্‌” 
উচ্চারণ ধরিয়া, “হিন্দোস্তা, হিন্দোস্তানী’ লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষীর 
প্রতি নিতান্ত অত্যাচার কর! হইবে | কোনও ইংরেজ, French, German, 
Danish, Norwezian, Welsh-এর বদলে উ-সকল ভাষায় ব্যবহৃত ‘বিশুদ্ধ’ 
রূপ Francais, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা ব| বলার 
কথ! স্বপ্নে ভাবিতে পারে না; umet ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ, ইংরেজ 
অর্থে Anglais, ও জরমান, দিলেমার, নরউইভীয় ও ওয়েল্শ, জাতি বুঝাইতে 
Allemand, Danois, Norvégien, Gallois ছাড়। আর কিছুর প্রয়োগ 
করিবে wi) “বিশুদ্ধ রূপের নজীর দেখাইতে হইলে, প্রাচীন যুগ হইতে 
আরম্ভ করিয়! বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম গু প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হুইবে। 

প্রবন্ধ দুইটী প্রথম বেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় সেই্কপই রাখ! হইয়াছে, 
অল্প ছুই-চাবি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় না| অবস্থা- 
গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল! চলিত-ভাষা ও 
সাধু-ভাষা উভয়ে বাবহার-সম্বদ্ধে এই বইয়ের ১* ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও 
৭২ পৃষ্ঠায় কিছু বলা হইয়াছে । উপস্থিত ctm আমার মনে হয়, সাধু-ভাষায় 
শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চা করা, এবং বিশ্তদ্ষ-ভাবে অর্থাৎ চলিত-ভাষার 
সহিত মিশ্রণ না ঘটা ইয়া সাধু:ভাষায় লেখা,--বাঙ্গালা ভাষায় খাহারা অধিকার 
লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি 
অপরিহার্ধা ব্রত বা সাধনা! চলিত-ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব 
শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলঙ্থনে বর্ণবিষ্াস-গত স্বাতঙ্্য আছে, fau 
বাকা-রীতি ও নানা কড়িপ্রযোগ আছে। হাহারা ভন্ম- ও শিক্ষা-গত 
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অধিকারে এইগুলি ete হন নাই, এইগু।ল আয়ত্ত করিয়| লইয়া তবে 
তাহাদিগের চলিত-ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা 
করিবার wu, স ধু-ভাষার স্গে-সঙ্গে 'চলিত-ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্তক 
এখানেও নানা স্থূল ও ক্ষ নয়মের যে যথেষ্ট বীধাবাধি আছে, অনেক সময়ে 
আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধার 
বস্তু হওয়। উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের যে 
পরিমাণ বন্ধ ও পরিশ্রম করা আবশ্তক_-আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও 
জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পরিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সমন্ধে পূর্ণ 
প্রীতি ও গৌরব-বোধ ও দায়িত্বদ্ান ছারা প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদের 
ভাষার গ্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক-_খাহাদের লেখা হইতে আমর! আনন্দ 
বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি_আংশিক-ভাবেও তাহাদের প্রতি আমাদের 
ems] প্রদর্শনের ইচ্ছা লইয়া, সেই পরিমাণ যত্ব ও পরিশ্রম করিতে আমরা 
যেন কুষ্টিত ন। হই । 


কলিকাতা বিশ্ববিপ্তালয়, 


ভাদ্র ১৩৩৬ সাল, গ্রীষ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


-মেপ্টে্গর ১৯২৪ খীষ্টাব্দ | 


দ্বিতীয় মংস্বরণের feft 


এই সংস্করণের শেষের তিনটা প্রবন্ধ নৃতন করিয়| পুনমমদ্রিত হইল) 
“ন্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপক্রুতি? প্রবন্ধটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকায় ৯৩৩৬-সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। “বাঙ্গালা ভাষার 
(mera ইতিহাস’ ও ‘বান্ধাল| সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’ প্রবন্ধদয় অপেক্ষাকৃত 
সংক্ষিপ্ত আকারে Shpe প্রিযরক্জন সেনের ও আমার সম্পাদিত ইন্ুলের 
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Gs ৯ 
উপযোগী বাঙ্গাল! পাঠমালা ( ‘সাহিত্য-শিক্ষ’ ) পুস্তকের জন্য মং-কণভৃক প্রথম 
লিখিত হইয়াছিল প্রবন্ধ ছুইটী এখন বহু স্থানে নূতন fm] লিখিত ও 
পরিবধিত আকারে এই পুন্তকে প্রকাশ করিলাম। “সাহিত্য-শিক্ষা' পুস্তকের 
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী প্রীঘুক্ত সেন-রায় কোম্পানী (১৫ সংখ্যক কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা ) উক্ত প্রবন্ধ ছুইটী ব্যবহারে ঙাঁহাদের সম্মতি দিয়াছেন, 
তজ্জন্য আমি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ ৷ 

এই ক্ষুদ্র পুস্তকপাঠে ছাত্র ও কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে আগোচ্য 
বিষয়-সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে, সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 


মাঘ ১৩৪০, 
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪। ভ্রস্মনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় _ 


Sem esu বিজি 


‘মহাপ্ৰাণ বর্ণ” শী্ক প্রবন্ধচী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। এটী বঙ্গীর- 
সাহিতা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা/-র দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই পুস্তকে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এবং 
ধ্বনিতন্বাহুমোদিত International Phonetic Association«es বর্ণমালায় 
অঙ্ষরাস্তুরীরুত উদাহরণাবলী সমেত পুনমূর্ডিত হইল । বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্বের 
একটা জটিল অথচ বছপ্রচলিত বিষয়ের আলোচনার নিদর্শন-্বরূপ এই প্রবন্ধটী 
ছাত্রছাত্রীগণের পাঠের জন্য এই সংস্করণে দেওয়া হইল? 

অন্তান্য প্রবস্ধগুলিতেও অল্প-স্্ন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে । 

এই সংস্করণে বানান-বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিভাথা-সমিত্তি 
কর্তৃক অঙ্থমোদ্দিত একটী রীতি অবলস্থিত হইয়াছে--রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের 
fu করা হয় নাই। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের fex, শব্দটার ব্যুংপত্তি-গত নহ, 
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সেখানে বর্ণ টীকে পূর্বাবস্থিত র-কারের প্রভাবে দ্বিত্ব করিগ| লেখ! সম্পূর্ণ 
অনাবশ্থাক, ইহা! বর্ণবিন্যাসে জটিলতা আনয়ন করে মাত্র। পূর্বে “তক? uH, 
"Piu, «W, mW. গর্ত প্রভৃতি লেখা হইত $ এখন কেহ এরূপ লেখে না। D 
তজ্ঞপ, 595 564454 গুভূতিও বাঙ্গালা ভাষায় সর্বজনগুহীত হইয়া 
যাইবে ॥ 

ংরেজী st-« w2 কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রস্তাবিত qus সংযুক্তবর্ 
'স্ট'-ও এই পুস্তকে বাবহৃত হইয়াছে ॥ 


আযাঢ় ১৩৪৩, ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
জুলাই ১৯৩৬। 
x 


চঠুর্ঘ মংস্বরণের বিদি 


“বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্র ইতিহাস'-প্রবন্ধে কিছু-কিছু পরিবর্ধন করা৷ 
হইয়াছে, এবং অন্য প্রবন্ধগুলি আদ্তন্ত দেখিয়া দেওয়! হইয়াছে। মাঝে-মাঝে A 
ভাষাগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন আর কোনও বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্জালয় মুদ্রশযন্ত্র প্রধান প্রু-রীডার প্রিয়বর Xe 
যতীন্্রমোহন রায় বিশেষ metra এই সংস্করণের প্রকগ্ডুলি দেখিয়! দিয়াছেন, 
তঙ্জন্ আমি তাঁহার নিকট বিশেষ gum রহিলাম ॥ 





আশ্বিন ১৩৪৯, amen 
সেপ্টেম্বর ১৯৪২ | 
3 
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Te eges বিজ্ঞপ্তি 


বাঙ্গালা বানান সদ্বন্ধে দুইটি বিষে পাঠকগণের দৃষ্টি আকধিত করিতেছি i— 

3! রেফের নীচে বাঞ্ুনবর্নের fau, অনাবগ্তক বিধায়, পরিস্যাক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু 'ধ/-এর বেলায় দ্বিত্ব বাঙ্গালার নিয়ম অনুদারেই সংরক্ষিত হইয়াছে, কারণ 
এখনে "উচ্চারণে "y, যফলা কেবল পূর্ববানের দ্বিত্বের জন্তু নহে, 
ইহা up, «pen গদ্য, ew) প্রভৃতির য-ফলারই মতন ( ‘কার্ধা= কার্জা”, 
পূর্ববঙ্গে ‘কাইরূজ’, ap 'কা'র্জ/, কেবল "ele? বা ‘কার্জ' নহে )। 

২। ‘স্ট' আজকাল অশ্ুদ্ধভাবে যেখানে সেখানে 'ষ্ট'-এর স্থানে ব্যবহৃত 
হইতেছে। শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে এবং বাঙ্গালায় পূর্ণভাবে গৃহীত বিদেশী শব্দে 
wi» শব্দের স্বকীয় শুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইবার জন্য 'স্ট'। 'মাষ্টার, 
বীশু-খরীষ্ট, খ্রীষ্টান, ইষ্টিশন’--বাঙ্াল! শব্দ, ‘মাস্টর, ছিল্সস্‌-ক্রাইস্ট,, ক্রিশ্চান, 
স্টেশন’--ইংরেচী শব্দ । এই পার্থক্য রাখা হইয়াছে। 


isR পৌষ ১৩৬৮, 
১লা জ্গয়াগী ১৯৬২ | 





সাঙ্কেতিক fr ইত্যাদি 

ব-অন্তঃস্থ ব_ইংরেজীব ৮-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে । আসামী ভাষার 
বর্ণমালায় এই অক্ষর আছে। 

লু-মূর্ধনয ল, দেবনাগরীর a t 

ঝুঁ--ফরাসী 1-র ধ্বনি, ইংরেজী pleasure, measure শব্দের e«42 মত,_ 
যেন কতকটা হ-এর ভাব। 

*-_কোনও শব্দের পূর্বে এই তারকা-চিন্ন দেওয়ার অর্থ, এঁ শব্দ বা তাহার 

মতন রূপ লিখিত সাহিতো পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পটী হইতেছে cei] 

বা পুনর্গঠিত রূপ : আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিতো ব্যবহৃত কোনও 

একটা রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, ভাষাতদ্ব-বিস্তার ছারা 

এই প্রকার পুনর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। পুস্তকের 

মধ্যে বছ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই তারকা-চিন্ৃকে, “সম্তাবা-বূপ? অথবা 

‘পুনর্গাঠিত-রূপ” afe পাঠ করিতে হইবে । 

এাপরিগত্তির, বা বিকাশের, a1 বিকারের গতি-গ্োতক চিহ্ন £ সংস্কৃত ‘হস্ত’ 
> প্রাকৃত ‘হখ’ > প্রাচীন বাঙ্গালা ‘হাথ’ > মধা-যুগের বাঙ্গালা ‘হাও! > 
আধুনিক বাঙ্গালা ‘হাত! । >-চিহ্নকে ‘পরে’ বলিয়৷ পড়িতে হইবে 
সংস্কৃত ‘হস্ত’, পরে প্রাকৃত ‘হখ’, পরে প্রাচীন বাঙ্গাল! ‘হাথ’ ( হাথ্‌_অ ), 
পরে মধ্য-মুগের বাঙ্গাল! ‘হাত’ ( vtm ), পরে আধুনিক বাঙ্গাল। 'হাত্‌’ 
(হাৎ)। 

উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতি-স্তোতক চিহ এই foe, পূর্বে 
বা 'তৎপূর্বে” অথবা “তার পূর্বে বলিয়া পাঠ করিতে হইবে । যথা__ 
আধুনিক বাঙ্গালা “হেট » < মধা-যুগের বাঙ্গালা “হেট < প্রাচীন বাঙ্গাল! 
হেট < অপত্রংশ মাগধী teg? < “*হেপ্টা” < মাগধী প্রাকৃত 





ip^ 

‘হেঠ’ < *অহেট্ঠাত < *মধেট্ঠা। *অধিটুঠা' < কথা সংস্কৃত 
"fabis? = সংস্কৃত ‘অধন্তাং’ oet এইকূপে পড়িতে হইবে_-আধুনিক 
বাঙ্গালা “হেট? (তার) পূর্বে মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় “হেট ( dig), (তার) 
পূর্বে প্রাচীন বাঙ্গালার সন্তাবা-রূপ ‘হেণ্ট’, ( তার ) পূর্বে wit] অপত্রধশের 
পুনর্গঠিত রূপ 'হেণ্ট', ভৎপূর্বে সন্তাব্য-কূপ “হেণ্টা', তৎপূর্বে মাগধী 
প্রাকৃতে *হেট্ঠা”, তার পূর্বে সন্তাবা-র্ূপ 'সহেট্ঠা', তার পূর্বে মন্তাবয 
রূপ ‘অধেট্ঠ।' বা ‘অধিট্ঠ, তার পূর্বে কথা-সংস্কৃতের পুনর্গঠিত রূপ 
‘অধিষ্ঠাৎ’, যার তুল। ( বা সমান ) সংস্কৃত Imi 1 

তুল্ার্থতা বা তুল্যোংপত্তি, wp সগোত্ৰ-ভাব, বা সমান-পৰ্যায় Cels 
চিহ্ন । বাঙ্গাল৷ 'লাডু’- সংস্কৃত 'লডড়ক'_-ইহাকে পড়িতে হইবে 
বাঙ্গাল। ‘লাডু’, (তার) তুল্য ( বা সমান) সংস্কৃত 'লডঢুক'। এই '=' 
চিহ্নকে আবগ্তকমত আবার “মর্থাং, অথবা ‘কল’ বলিয়। পাঠ করিতে 
হইবে। 

+-_সংযোগ-বাচক fom] 'এবং' অথবা 'আর’'--এইরূপে পড়িতে হইবে। 
"wee: হাকে এইরূপে পড়িতে হইবে--'কান’ আর I 
( অথবা ‘কান’ শব্দ এবং IP প্রতায় ), ফল ‘কানু’ d 

= ধাতু-বাচক fom! ‘/পর «m, পর্হ < পহির < পরিহ < পরি 
* V: ইহাকে এইরূপে পড়িতে (POIs ধাতু, তার পূর্বে rom 
a| ‘পরুহা', তার পূর্বে 'পহির', তার পূর্বে 'পরিহ' তার পূর্বে ‘পরি! উপসর্গ- 
যুক্ত ‘ধা’ ধাতু । A 


V 


« 





বাঙ্গাল! ভাষাতে ভুমিকা 


বাঙলা৷ ভাষ| আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা 


[হাওড়া শিবপুর সাহিতা-সংসদের মানিক অধিবেশনে পঠিত 
(২২ জৈঠ, ১৩০৩), ও পরে সংশোধিজ ও পরিবরধিত] 


আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির 
আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন, তা'র 
জন্যে আপনাদের কাছে আমি zem] কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্বিলেও 
ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই 
ভাষাতঘ্বের খুটীনাটী হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়”_আমার মাষ্টারী ব্যবসায়ের 
পু'ছিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টা আমার নিজের কাছে 
প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে, অন্যের কাছে এটা তত’ আনন্দ-জনক হবে 
"i— জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ’য়েছে। কিন্তু আপনাদের 
কাছে আমায় কিছু ব'ল্তে হবে, অন্রোধ এসেছে ; এখন আমি আমার বাঙল! 
ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে 
উপস্থিত হবো ঠিক ক'র্তে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষ। বাঙলা আর আমাদের 
এই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি-সদ্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ 
আপনাদের সন্মুখে নিবেদন কারুবো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের 
আস্থা আর অনুরাগ আছে,_আর নিজের জা’তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, 
[বিশেষতো৷ শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী রকমে সাত্মাভিমান ; অতএব খালি 
বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন কা'র্তে 
সাহস কার্ছি। 


7 EAS seriem oos eit 


পৃথিবীতে আঙ্গকাল ঘতগুলি ভাষা আর উপভাষা! প্রচলিত আছে, তা'র 
সংখা হবে আট শ’ থেকে ন’ শ'র মধ্যো। এর ভিতর নাকি দু’ শ’ কুডিটা 
বর্ম"সমেত ভারতবর্ষে বল! হর) বর্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে & 
বাবহৃত ভাষার সংখ্য। নাকি দীড়ায় এক শ’ ছেচলিশ। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
লোক-গণনার সময়ে ভারতে বাবন্ৃত ভাবাগুলির মোটামুটী একটি হিসেব নেওয়া 
হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখা। দীড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে 
কোন কথা ব'ল্তে গেলে বর্মাকে বাদ reu উচিত ; কারণ, যদিও বর্মা এখন 
এই ১৩৩৩ সালে ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস) ভাষা, রীতি- 
নীতি সব বিবয়েই বৰ্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ] বরং 
সিংহলকে ভারতের অংশ বলে ধরা উচিত, যদিও fen সরকারঘারা সিংহল 
শাসিত। এখন, ভারতবর্ষের ভাষার মংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে_- 
একটু চুল-চের! ভাগ করার ঝৌক বশতো-ই নে ভাষার সংখা! এত বেলী 
দীড়িয়েছে। যত’ সব ছোটো-খাটে। ভাষ! বা উপভাবাকে তাদের মূল ভাষা থেকে 
আলাদা ধরে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ধ-সীমাস্বের 
(প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহি্থীত) নান! ভাষ| এই তালিকার মধ্যে এসে’ পড়ায়, 
সংখ্যাটা এত! ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। 

ভারতের ভাবাগুলি চারটি দুখা আর vex শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে £_ oc 
[১] আশ্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] অস্টরিক বা কোল গোষ্ঠী, | 
[5] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্ষার সীমান্ত, তিব্বত 
আর হিমালয়ের প্রাস্থদেশ জুড়ে" শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষ| 
আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এর! অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিববতী আর 
ss ব্মী ছাড়া অন্তগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর 
অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুরত অবস্থার লোকেই এই-সব ভাষা বলে। কোল 
গোষ্ঠীর ভাষ! হ'চ্ছে সাওঁতালী, মৃগ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর প্রভৃতি। কোল 
ভাষ| এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধা-ভারতে নিবন্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই Yo 
শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল; এই গোষ্ঠীর ভাষাউপভাষা 














* বাঙলা ভাব। আর বাং) জাতের গোড়ার কথা ৬ 


সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষ! বলে তাও নয়,_-সব-শুদ্ধ 
চল্লিশ লাখ-এর কিছু উপর। কোল,ভাষা হচ্ছে ভারতবর্ষের সব-চেয়ে প্রাচীন 
ভাষা- দ্রাবিড়, আর্ঝ আর তিন্বতী-চীনা ঝ৷ মোঙ্গোল জাতির লোক ভারতে 
আস্বার আগেও কোল ভাবার (অর্থাৎ-কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি 
প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্ত প্রতিবেশী 'আধ্য-ভাষীদের প্রভাবে 
পড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল 
থেকেই কোল-ভাষী লোকের! আধ্য ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের mug 
হয়ে আম্ছে। কোল ভাবার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তা’র জায়গায় বাঙলা, 
হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্ধা-ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১** বা 
১৫* বছর লাগ্বে- অবশ্য কোল-ভাবীর! এখন যে অনুপাতে আর্য ভাষ। গ্রহণ 
Aag সেট! যদি বঙ্গায় থাকে । ভ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা গুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে 
চলে, আর তা/-ছাঁড়া মধা-ভারতে কতকগুলি অনুয়ত জাত আর বেলুচীদ্বানে 
ব্রাছুই-জা’তও দ্রাবিড় ভাষা বলে। দক্গিণ-ভারতে তমিল, মালয়ালী, কানাড়ী 
“আর তেলুগু--এই চারটে হচ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপর ভ্রাবিড ভাষ! | বিশেষতো 
প্রাচীন তমিল, সাহিত্যা-গৌরবে সংস্কতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়- 
ভাষী লোকের সংখ্যা, ১৯৬১ সালের লোক-গণনা অনুসারে, দশ কোটির কিছু 
অধিক-_-আর, সুসভা দ্রাবিড়দের দ্বারায় আর্য ধর্ম আর সভ্যতা বাহতে! মেনে- 
নেওয়ার ফলে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্থতের প্রভাব বিস্তৃত 
হায়েছে (ত্রাহই আর মধ্য-ভারতের অর্ধ সভা দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি tol) 1 

তারপরে বাকী থাকে আধ্য গোষ্ঠীর ভাঁধাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, 
আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-নীগান্ত cM, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র 
পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটা বড় শাখা। 
পরম্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্ধা গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখুলে, 
এই কটা শ্রেণী বা শাখার এদের ফেল্তে পারা যায় ₹__ 

[১] পূৰে’ বা পুবী শাখাঃ এর ভিতর বিহারের মৈথিল মগহী আর 
'ভোজপুরী”, যথাক্রমে এক কোটি ছু লাখ, বাট লাখ পয়যটি হাজার, আর ছু 





* "বাঙ্গালা বনের ভূমিকা 


কোটী চার লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী (অসমিয়।), উড়িয়া, 
যথাক্রমে পাঁচ কোটি, সতেরো লাখ, আর এক কোটি এগারো লাখ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত1* | 

[২] মধ্য-পূর্বা শাখা, বা পূৰ্বা-হিন্দী বা কোসলী £ এর তিন প্রকার 
রূপ-ভেদ আছে,__অযোধ্যা-এদেশের ভাষ| আউথী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের 
ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের ভাষ! ছত্রিশগড়ী ; সব-শুদ্ধ 
আড়াই কোটি লোকে এই পূরবা-হিন্দী বা কৌসলী ব্যবহার করে। 

[৩] মধাদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী--চার কোটি বারে! লাখ লোকের 
মধ্যে প্রচলিত | এই পশ্চিমাহিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে__মথ্রা-অঞ্চলের 
wet; কনোজ-অঞ্চলের কলনেজী) বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী ; অন্বালা-অঞ্চলের y 
আর দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব-অঞ্চলের মৌখিক ভাষা ; আর দিজ্লী-মিরাট-অঞ্চলের 
হিন্দুস্থান । এই শেযোক্ত হিন্দুদ্থানীর সাহিত্যিক রূপ দু'টী,_এক, উদ আর 
দুই, হিন্দী; এই হিন্দুস্থানী (বা হিন্দী E উৰ) ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে 
প’ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্র-ভাহ!-হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

[s] দক্ষিণপশ্চিমা শাখা, বা রাজস্থানী-গুজরাটী £ এর মধ্যে পড়ে 
মারবাড়ী, মালবী, জয়পুরী, হাড়োতী প্রভৃতি রাজস্থানের নানা বিভাষ|, য| দেড় এ 
কোটি আন্দাজ লোকে বলে; আর পড়ে গুররাটা ভাষা, যা আনুমানিক এক 
কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে। 

[sr] এই শাখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ভীলী-খান্দেশী উপভাষা- 

3 এগুলি রাজস্থানের আড়বলা বা আরাবলী পাহাড়ের কোল জাতির থেকে 
উদ্ধৃত ভীলদের মধ্যে প্রচলিত ; গুজরাট আর রাজস্থানের সীমানাতেও Gu 
ভাষা প্রচলিত; এবং খান্দেশ-অঞ্চলে মারাঠীর সঙ্গে ww মিশ্রিতরূপে এই 
উপভাষা বিদ্যমান | ভীলী ও খান্দেশী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না_যা’র| এই ছুই... 


* 


* এই লোক-সংখযা ১৯+*র আগে নির্ধারিত Linguistic Survey of India অনুষারে । 


বাঙলা ভাষা| আর বা) জাঁতের গোড়ার কৰ। এ 


উপভাষা ঘরে বলে, তাঁর! গুজরাটা আর হিন্দীই সাহিত্যিক ভাষারূপে femi 
করে। আটত্রিশ লক্ষের কিছু অধিক লোকের মধ্যে এই উপভাষাগুলি 
এচলিত। 

[e] উত্তর-পশ্চিমা শাখা £ এর মধ্যে আসে পুর্বা-পারাবী (এক কোটি 
আটার লাখ ), হিন্দকী বা লহনদী বা পশ্চিমা-পাঞাবী (সত্তর লাখ), আর foit 
(ছত্রিখ লাখ )। 

[৬] দক্ষিণী, বা মারহাট্রি শাখা £ ছু কোটির উপর। 

[13] Se, বা পাহাড়ী, অথবা হিমালয়ের শাধাঃ কাশ্মীর আর 
পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে ভোটান পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই 
শাখার নানা ভাষ! প্রচলিত আছে। এগুলিকে তিনটা প্রশাখায় বিভক্ত করা 
হায়েছে-(১) পূর্বাপাহাড়ী, গুরখালী বা নেপালী বা পর্বতীয়া metal 
খাসকুরা।_গুরখাদের ভাষা? (২) মধ্য-পাহাড়ী__কুমাউনী, আর গাড়ে য়ালী ; 
(৩) পশ্চিমা-পাহাড়ী উপভাষাসমূহ | সবশ্তদ্ধ প্রায় বিশ লাখ; কেবল 
নেপাল! ভাষার ঠিক সংখ্যা জানা যায় না। 

[৮] দিংহলদ্বীপের আর্ধা ভাষা সিংহলী, ও মালদ্বীপের etsi fa লাখ 

এ ছাড়া, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল থেকে 
কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়! আর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে৷ দেই-সব দেশে 
তারা যাযাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে' বেদের জীবন অবলঙ্কন করে। ইংরিজীতে 
এদের Gipsy (দ্দিপ্সি ) বলে; ইউরোপে বহু স্থলে এই জিপ্‌সির| এখনও 

“আমাদের ভারতীয় আরা ভাবাই বলে। 

কাশ্মীরে কাশ্মীর, আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মারীর সঙ্গে 
সম্পূক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,__যেমন শীগা, চিত্রালী, গ্রদ্থাত ; 
এগুলিও আৰ্য্য ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্ধ্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাত ; 
আধুনিক ভারতীয় wi ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির 
আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টা পরস্পর স্বহ্থ-সম্পর্কে সম্পর্কিত 








$—— — বালী SING ভূমিকা 
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ilt ১৯৩৯ সালের লৌক-গণনার হিসেবে, বাঙলা ভাষা পাঁচ কোটি চৌত্রিশ 
লাখের উপর লোকের মাতৃভাবা।* এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে__আর 
'অ-বাঙালীর কাছেও-নোতুন ঠেক্বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে 
বাঙলাই হ’চ্ছে সবচেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষ|। মাতৃভাধা-হিসেবে 
ভারতে আর কোনও ভাষা এন, বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবস্ত হিন্দুগ্থানী 
বা হিন্দী ভাষ| আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দী ভাষার স্থান আর infa 
বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক 
অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার ঝরে বটে, কিন্তু সেট! পোষাকী ভাষা- 
হিসেবে । দিদ্ধুদেশ, গুদরাট, মহা রাষ্ট্র fimt, বাঙলা, আলাম আর নেপালকে 
বাদ দিলে সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক-_পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, 
মধা-ভারতে, মধা-প্রদেশের অনেকখ|নিতে, আর বিহারে-হিন্দুন্থানী ভাষাকে 
(তা'র হিন্দী রূপেই হোক্‌ আর উদ“ রূপেই হোক) তাঃদের সাহিতোর ভাষা 
ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ঝ'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় 
১৪ কোটি লোকের মধো এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ তে পাওয়া যায়। কিন্তু 
এই ১৪ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি e» লাখ আন্দাজ লোক হিনুস্থানীকে 
ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্ুস্থানী তা'দের মাতৃভাষা; আর 
এই ১ কোটি ৬* লাখ ছাড়া, আরও ২২ কোটি আন্দাজ লোক ব্র্রভাখা, 
কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাবাগুলি হিনদুস্থানীর 
সঙ্গে এক-ই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যেগুলিকে হিনদুস্থানীর-ই রূপ-ভেদ 
ঝাল্তে পার! যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধ’রুলে, খুব বেশী 
তুল হয় না। কাজেই যে ১৪ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের 


* অধিভক্ত বাঙলায় বঙ্গভাবীর সংখা! দেশ-বিভাগের আগে এই-ই ছিল। ১৯৬১ সালের 
(লোকগণন! অনুসারে ভারতের বঙ্গভাষীর সংখা! ছিল প্রায় হিন কোটা উনচন্লিশ লক্ষ, আর 
পাকিস্তানের বঙ্গভাষীর সংখা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটা। বর্তমানে ভাত আর "বাংলাদেশ', 
এই ছুই iti বঙ্ভাখীর সখা দশ কোটীরও বেশী। 


বাঙলা ভাষা আর * 





পা জাতের সেড।স কৰ 


মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১২ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাত, হিন্গ্থানী- 
কইয়ে”হিনদুস্থানী এদের পোবাকী, ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্ণী- 
মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষ! নয়। বাকী ৯ কোটি ৮৮ লাখ ঘরে 
" পাঞ্জাবী, মারবাড়ী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউৰী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুয়ী’, মৈথিল, 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবা বলে; কিন্তু বাহিরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, 
আদালতে, ইস্কুলে, তা’রা মাতৃভাষাকে বর্জন ক’রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। 
এই জন্তেই হিন্দী বা হিন্দুপ্ছানীর প্রতাপ ভারতে এত’ বেশী, এই জন্যই হিন্দুস্থানী 
ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাড়িেছে, আর এই জন্যেই ভারতের 
লোক-সমাছ্ছে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা 
বেশী জাগ! ছুড়ে রয়েছে। 
কিন্তু তাই ব'লে বাঙলার স্থান নিতান্ত কম নয়। অবিভক্ত ভারতের এক- 
ষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত’ লোকে এক-একট| ভাষাকে মাতৃভাষ!- 
হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্য! ধ'রে বিচার ক'র্লে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার 
স্থান হচ্ছে সপ্তম ;_বাঙলার আগে নাম ক’র্তে হয়__[)] উত্তর-চীনা (35 
, কোটির উপর), [২] fast ( প্রায় ১৮ কোটি), [৩] vx ( প্রায় ৮ কোটি), 
[8] eta (৭॥* কোটি), [e] জাপানী ( 91e কোটির উপর ), [৬] স্পেনীয় ভাষা 
(৬ কোটি), আর [1] বাঙলা (e কোটি ৩৪ লাখের উপর )1* Culture 
language a| মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা-হিলেবে, বিদেশী ইংরিজীর 
পরেই, এ দেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলার-ই আদর বাঙলার 
বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখ তে পাওয়া যায়,_বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজহ্থানী, 
গুজরাট, মারহাট্রী, তেলুগু, তমিল, কানাড়ী, মালয়ালী-ভাষী বহু ইংরিজী- 
শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা প’ড় ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা 
থেকে নিজেদের ভাষায় বই Weste ক'র্ছেন। হিন্দী বা E «d হিন্দুস্থানী 
ভাষার প্রচার হ’য়েছিল উত্তর-ভারতের মোগল-যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসক- 


* উপরে দেওয়! সংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে। যেমন বাঙলা-বচিয়ে'র সংখা! এখন 
১* কোটার উপর। 


- — —wwePENEER YES 


সম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, 
সংযুক্ত-প্রদেশ, রাছস্থান, পাঞ্জাব থেকে, ভারতবর্ধময় ছড়িয়ে-পড়ার ফলে। 
কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অন-শিক্ষিত লোকের পক্ষে নিজের দেশ 
ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা! ভাষাকে বহল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে’ যাবার 
স্থযোগ ঘটে-নি। দু'-চার জন শিক্ষিত বাঙালী Aral বাইরে গিয়েছেন, ভাষার 
দিক্‌ থেকে ধার্লে তা'রা fece গিয়েছেন ; কিন্তু বাঙলা দেশের মধ্যে থেকেই 
তা'র সাহিত্যের জোরে বাঙল। ভাষার প্রভাব এই যুগে ভারতের শিক্ষিত 
লোকের মধ্যে আর ভারতের অন্ঠান্ত ভাবার উপর যে বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে 
প’ড়েছে, তা দেখতে পাওয়া যায়! 

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তা+র ভাষা আর সাহিত্যের সন্ধে বেশ একটা! 
মমতা-বোধ হয়েছে। তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী তা'র জাতীয় 
01009 4| উৎকর্ষের অপর কোনে| দিক্-সদ্বন্ধে এতটা! গৌরব eua করে 
না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলার 
Ast যথার্থ লোকনেত| হয়েছেন, তারা সকলেই তা’র সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে 
সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথ। আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলা দেশ আর 
বাঙালী জাত+-সদন্ধ যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন__ 


বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, 
বাঙালীর প্রাণে যত’ ভালোবাসা, 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্‌ । 


আর এই আকাঙ্। সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত 
বাঙলা-ভাষীর-ই আকাঙ্া। 

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যা'র! বলে 
“সেই বাঙালী জাতের উৎপত্তি আর অত্যুথানের দিগৃদর্শন ক'র্বো। যা নিয়ে” 
আমরা গর্ব করি, সেই জিনিসটা আমরা হেন’ সত্য পরিচয়ের ui] আপনার 
কারে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব যেন’ জ্ঞানের অবলঘনে স্বদৃ 


নাঙল! ভাষা আর বাণী জা'তের গোড়ারকথা 8 
হয়। আত্মবোধ বা যেকোনও বোধ জ্ঞান-প্রশ্থত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ’য়ে 
দাড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে ‘আত্মঘাতী হয়। 

বাঙলা ভাবা এখন সমস্ত বাঙল| দেশ জুড়ে’ বিদ্বান রয়েছে, এর অস্তিত্ব 
একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্তা কইছি, লিখছি, 
এর জীবন্ত xfs আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার রূপ 
কিন্তু ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌’ নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মাুষের ব্যক্তিত্বের 
দ্বার! প্রভাবিত হায়ে প্রকাশ পায় ; কাজেই যত’ মানুষ, তত” বিচিত্র রপে এক-ই 
ভাষার প্রকাশ। সব ভাষা-ই একটা বহুরূপী বস্ত--সমপ্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, 
ব্যবসায়-ভেদে, স্বান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদলায়, আবার ক!ল- 
ভেদেও তেমূনি ব্দ্লায়। আবার অবস্থা-গতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের 
ছাপ বহছলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন 
সাহিত্যিক বূপ। তারপর আছে চল্তি ভাবা,_যেটা হ’চ্ছে শিক্ষিত-সমান্জ 
ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথী-তীরের ভদ্র-সমাজের ভাষার উপর যা’র ভিত্তি, 
যে ভাষা অবলদ্ন ক'রে আপনাদের কাছে আমাদের বক্তব্য আমি নিবেদন ক’র্ছি, 
যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হয়ে 
গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী 
verit হয়ে দাড়িয়েছে ; আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'ল্ছে, সে ধারা বাধা 
| পেয়ে চ'ল্‌তে থাক্লে, যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিতে)র 
ভাষা হ'য়ে দাড়াবে_-এখনকার সাধু-ভাষাকে একেবারে হঠিয়ে' দিয়ে'। বাঙলার 
“এই ছুই সর্বজনঃপরিচিত মৃতি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নান! অঞ্চলে 
প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূতিও দেখ! যায়। আবার প্রাচীন সাহিতোও বাঙলার 
অন্ত মৃতি পাওয়| যায়, সেই মুভি আমাদের চোখে এখন বড়ে! বিচিত্র লাগে৷ 
“এখন, এই-সব মুতিকেই সমান ভাবে ‘বাঙলা’ আখ্যা দিতে হয়। এরা এক-ই 
বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা-হ' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলের-ই 
আছে, অথচ এর! স্বতন্ত্র এক বাঙলা-তরুর এর! নানা শাখা-পল্লব। এই-সকল 
শাখা-ই স্স্থ-গ্রধান, কেউ কারে। চেয়ে কম নয়। ভাষাতব্বের দিক্‌ থেকে বিচার 
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ক’রুলে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য। তকে 
একটা বিশেষ শাখা, "sup অবস্থায় পাড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু 
হা'য়ে দাড়ায়,_-কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়-স্থান হয়ে, ভাব আর চিন্তার 
সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যাঁয়--তখন। 
শ্বভাবতো অন্ত শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই 
সকলের দৃষ্টি পড়ে । অন্ত শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতান্বিক বা প্রাদেশিক 
সাহিতা-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিপাত করে ন|| এক দিকে যে ভাষ! আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়-স্থল, আর অন দিকে জীবনে রসের দিক্‌ থেকে 
সব-চেয়ে স্থমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমর! পাই, সেই ভাবা-তক্কর উৎপত্তি 
কি ক'রে হ’ল, তার মূল কোথায়, কত দিনে কি ভাবে এই তরু এত’ বড়ে। 
হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতুহল হওয়া উচিত-_অস্তরতো 
শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত। 

ভাষার sfatie অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল 
অবস্থা মনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তা’র এই উপমা দিলুম। আবার তার 
dynamie অর্থাৎ গতি-শীল অবস্থা মনে করে, বহতা! নদীর সঙ্গেই সাধারণতো 
তা’র উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে । এই নদীর উপমাটী বড় চমংকার। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে, কোনও slc অবলম্বন করে একটা ভাষার গতি এক 
দিকে, আর দেশ থেকে দেশাস্তর ধ’রে ননীর গতি এক গিকে_-এ দুইয়ের মধ্যে 
বেশ একটা মিল দেখ তে পাওয়। যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এক বংশ- 
গীঠিকা থেকে আর-এক বংশ-পীঠিকায় পারপ্পর্য্য-ক্রমে বাহিত হয়ে আমাদের 
ভাষা-শ্োত চালে আ+স্ছে। আমাদের ভাষা এখন মন্ত এক নদী হয়ে 
দাড়িয়েছে--প্রায় ৫২ ক্রোড় নরনারীর মন্তিফ আর জিহবা জুড়ে” এর বিস্তার $ 
এর নিজস্ব আর তা' ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট্‌ শব্দ-সম্তারে এর কল 
ছাপিয়ে উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর ছার! ফলবান্‌ হ’চ্ছে ; 
দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ed] এর cuts বেয়ে এ দেশে 
আস্ছে। কত শতাব্দী ধারে, কেমন সরল-ভাবে বা একেবেকে এই নদীর গতি ' 
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চলে এসেছে, কোন্‌ কোন্‌ উপনদী এতে এসে প'ড়ে তা'র কর-সম্ভার দিয়ে” 
একে পুষ্ট কারেছে, কোন্‌ কোন্‌ caiga খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্‌ 
মর! গাঙের খাত দিয়ে, বা এর জলে বান উজিয়েছে, কোন্থানে বা এর জল' 
শুথিয়ে' চড়া পড়ে গিয়েছে--অর্থাং-কিনা, কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ 
থেকে কোন্‌ ভাষ। কি পদ্ধতিতে ব’দ্‌লে-ব’দ্‌লে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধরে, 
ব’সেছে ; কোন্‌ কোন্‌ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি 
করেছে) কোন্‌ সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তা’র' 
প্রাচীন রূপ ত্যাগ কারে নোতুন রূপ ধারণ ক’রেছে--তা ধ্বনিতেই হোক্‌, বা 
প্রতায়েতেই হোক, wp বাকা-রীতিতেই হোক; বা কোথায়, কি ক'রে, কবে, 
কোন্‌ অন্ত অর্থাৎ অনার্যয ভাষাকে তাড়িয়ে" দিয়ে বাঙলা তা'র স্থান অধিকার, 
করেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা মরে গিছেও তা'র ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা, 
ভাষার উপরে দিয়ে” গিয়েছে ;_-কোথায় বা বাঙল! ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে 
ভাঃতের মধ্যে অগ্তনিহিত মানসিক আর আম্মিক শক্তি শ্রুতি পেয়েছে; কি 
রকম ক'রে আবার বাঙুল! ভাব তা'র নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, 
কোথায় ঝা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে-নি-_এই সবের ফলে কি wp 
বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে ;-এর আলোচন! একটু পুজ্খাহুপুজ্খ. 
আর অনেকটা এই বিগ্তার শাপ্র-অনুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে 
হয়, মানসিক-সংস্থতি-কামী ইতিহাস-প্রিয় শিক্ষিত সচ্দনের পক্ষে এটা একটা 
বিশেষ সার্থক আলোচনা ;_-কেবল এতিহাসিকতার জন্তে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে 
পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আর বিচার-শক্তিকে জাগিয়ে ভোল্বার যোগ্যতা ধরে ব’লে, 
এই আলোচলার বিশেষ একটু মূল্য আছে। 


(৩) 
বাঙল| আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর "IS ভাষার ইতিহাস, 
আলোচনা Pace গিয়ে’ কালের দিকে দৃষ্টি রাখলে ছু'দিকে wp অবধি 
পাই-_এক দিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক mim, SE বিংশ শতক, আর. 
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“এখনকার চল্তি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্তায় ব্যবহার 
করি; অপর দিকে হচ্ছে ধগ্বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা 
খগ্বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যাতে বাউলা কি মৃতি ধারণ ক’র্বে, সে বিষয়ে 
কল্পনা-জন্নন| করার কোনো! সার্থকতা নেই। খ্বগ্বেদের পূর্বে আধা ভাষার কি 
রূপ ছিল, সে সমন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে 
পারি-নি ; কিন্তু তুলনা-মুলক ভাষাতত্ত্ব” নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার 
অস্থমোদিত অস্থশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে, তার অনেকখানি 
আমরা meia কা'র্তে পারি। কিন্তু খগৃবেদের পূর্বের কোনো বই বা লেখা 
আমরা পাই না; এখানে হ’চ্ছে বস্তুর অভাব। সেই জন্তে কিছুই স্পষ্ট দেখা 
যায় না; আমাদের অস্থমান যে সত্য, সে TCR খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও 
সেটা প্রমাণিত সত্য হয় না। খগ্বেদের পূর্বের যুগের আদি আৰ্য্য ভাষার অবস্থা- 
সম্বন্ধে আলোচন! করা, আর সেই ভাষা ও তা'র ছুহিত্-্থানীয় বৈদিক আর 
প্রাচীন War, আর গ্রাক, লাতিন, কেল্টিক, জর্নানিক, শ্লাব প্রভৃতির 
পরস্পরের তুলনাদ্বারা নোতুন ক'রে গ'ড়ে ভোল্বার প্রয়াস, বেশ একটা! কৌতুক- 
প্রদ হিন্ধ৷। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তা'র যোগ তিন পুরুষ অস্তরিত। এ যেন» 
কোনও মানুষের জীবন-চরিত লিখ তে গিয়ে তা'রবুদ্ধ-প্রপিতামহ থেকে [qu 
কারে কয় পুরুষের জীবন-চরত আলো$না করা। আমাদের এখন অত! দুরের 
কথা ভাক্বার দরকার নেই। খগৃবেদের ভাবা ভারতের আৰ্য্য ভাষার প্রাচীনতম 
fein t খগ্বেদের ভাষায় এমন একটা fag পাওয়া যার, যার থেকে এর 
প্রাচীনত্ব সহজেই অন্কমান করা যায়; আর যেখানে ভারতীয় আধুনিক আর্য 
ভাষাগুলির জড় বা মুল গিয়ে পৌচেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, el 
বুঝতে দেরী হয় না। সকলেই জানেন যে, খগৃবেদ দেবতাঁদের আরাধন;-বিষয়ক 
কবিতা বা স্তোত্রের একটা সংগ্রহ--এতে ১,২৮টা “হু বা cula আছে। 
এইসব cata fes ভিন্ন সময়ে fen ভি খৰি বা কৰি রচনা করেছেন। এগুলি 
বিশিপ্ অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ে mms করা হয়। এই 
ন্থলনটা কবে যে করা হয়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না; তবে কেউ- 


. বাঙলা ভাষা| আর বা€টন। ঞ। cos ডিক 


কউ মনে করেন, সেটা আনুমানিক ১*** রী্ট-পূর্বের দিকে হয়েছিল, কারও বা 
সতে আরও ২1৩ শ’ বছর পরে, আবার অন্ত অনেকে বিশ্বাস করেন যে bnt 
ee বা ২০০০, বা ২৫০* বা ৩৪০৪, বা ৪*০০ বছর পূর্বে, এমন fe তার৪ 
আগে, এই সঙ্কলন হায়েছিল। আমি প্রথম মত্টাকেই, অর্থাৎ ১০০০ 'ী- 
পূর্বকেই, সমীচান ব'লে মনে করি--তা’র পরে হ’তেও পারে ত স্বীকার করি, 
কিন্তু তা'র পূর্বে আর যেতে চাই না। অন্ত সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন 
আলোচনা ক'র্বো না। আনুমানিক ১০* গ্রীষ্ট-পূর্বে সঙ্কলিত হ’লে, খগৃবেদের 
অনেকগুলি “ছু? বা ২০২৬২, 
বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধর! যেতে পারে। ধ্রগৃবেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটা 
১০* খ্ীষ্ট-পূর্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্রী পর্য্যন্ত, ধারাবাহিক- 
রূপে আদি আর্ধ্য ভাষার নদী বয়ে এসেছে। ১৫০+ খ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে আজ- 
কালকার দিন পর্া্ত__ধরা থাক্‌ ১৯০০ BI পর্যন্ত _এই প্রায় ১৫০৮ বছর 
ধারে ত্য ভাঙার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটা একরকম বেশ পরিদ্ধর- 
ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিতো--বেদ-সংহিতার, ব্রাহ্মণ-গরছে, 
উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাখা-সাহিতো, মহারাজ অশোকের সময় থেকে 
আরম ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিতো, সংস্কৃত ইতিহাসে 
পৃূরাণে নাটকে কাব্যে, es আর অপত্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য ভাষা- 
গুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে এ যেন’ একটা 
লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে,_পর 
পর এক-এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাবার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, 
সেগুলি হচ্ছে এই শিকলটীর এক একটা কড়া বা আঙটা। কিন্ত কালের. 
মহিমায় আর ভাগা-বিপর্যায়ে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটা বা আঙ্টাটা এখন 
আর যথাযথ একটার পর একটা ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ, পর পর প্রত্যেক 
বংশ-পীঠিকা ব| শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হয়ে আ+সে-নি। 
েখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাক রায়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি 
অবস্থার মধ্য দিয়ে ভাষার গতি হায়েছিল, সেট! অন্যান ক'রে নিতে mu 
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ভাষা-জ্রোতব্বিনী বায়ে এসেছে ঠিক, few অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে 
তা’র ধারার রেখাটা অস্পষ্ট, আর এই অভাব তা'কে বহু স্থানে আমাদের চোখের 
আড়ালে অস্তঃসলিলা কঃরে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে” বইয়ে” এনেছে | 
এখন আমরা মন দিয়ে’ বিচার-বিশ্লেষণ ক’রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে” 
রেখে" যাচ্ছি, আমাদের বিরাট্‌ আর প্রবর্ধমান সাহিত্যে চিরকালের era আমাদের 
ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হয়ে থাক্‌ছে ; আর তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে, 
গ্রামোফোনের রেকর্ডে, গানে, আবৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের 
ভাষার rt ধরা থাকৃছে__ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাযা-চর্চা এগুলি বিশেষ সহায়তা 
কার্বে, এগুলি একেবারে অপরিহাধ্য হবে। স্থতরাং আমাদের এই কালের 
ভাষার আলোচনার কাজে আজ থেকে দু'-তিন শ’ বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্বিক 
পরিশ্রম ক'র্বেন। তাদের জন্যে অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভালে! করেই 
প্রস্তুত হ’য়ে থাকছে । বাঙলা সন ১৫৪২ বা ১৭৪২ সালে ভাষাতত্ব বা উচ্চারণ- 
তব-রসিকেরা, এমন কি কাবারস-রমিকেরাও, অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তার-ই 
গলায় রেকর্ডে শুন্তে পাবেন ) ভবিষাদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে’ ইউরোপের 
কোথাও কোথাও ভাষাতব-সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত vum | 
আমর) যদি চণীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম,_যদি বুদ্ধদেবের সময়ে 
গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাকৃত, আর যদি তী'র ছ’-একটা উপদেশ তারই ভাষায়, 
তারই কণে শুন্তে পেতুম ! বৈদিক খধিদের বেদ-গান তেমনি কারে যদি 
“শোন্বার উপায় থাকৃত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী pré অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহন্তের 
ভাবে ব'ল্‌ছি না--আমি খালি উগাহরণ-্থরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যেই 
'ব’ল্‌ছিলুম যে, অল্প-শ্বপ্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষা 
আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাবার স্বর্ূপটী কতটুকুই 
ৰা দেখাতে সমর্থ হয়) ভারতীয় আধ্য ভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বছ 
স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে” এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা 
সুপ্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা warm গেলে, বস্তুর 
“অভাব-জনিত এই অস্ুবিধা-টুকু আমাদের পদে পদে বাধ! দেয়! 
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বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাঁড়-ঝাড়ন্ত। এক শ’ বছর আগে এই 
"stata কি অবস্থ। ছিল, তা’ আমরা ,তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা! বুঝতে 
পারি। তখন দু'-একখানা ব্যাকরণ লেখা! হয়েছে, তা থেকে আমরা কিছু- 
কিছু খবর পাই, আর বুঝতে পারি যে, সাধু-ভাষা, চল্তি-ভাষ৷ প্রভৃতি নানারূপে 
বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলা ভাষা প্রকটত ছিল। তা'র পূর্বের যুগের বাঙলার 
নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যে-ই পাই ; বাঙলার ব্যাকরণ তখন 
লেখা হয়-নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭% DU বাঙলা 
ভাষ। প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু SE আঠারো শ’ সাল পেরিয়ে” তবে 
ছাপাখানার ছার! বাঙগ! ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত 
হয়। আঠারো শ’ rea পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখ! পুঁথিতেই 
নিবন্ধ ছিল। AE যোল থেকে আঠারে। শতাদদী পধ্যন্ত বিস্তর বাঙলা 
পুঁথি পাওয়! যায় ; তা’-থেকে ওই দু’ শ’ বছরের বাঙলা ভাবাসন্বন্ধে একটা 
খারণ| ক’র্তে পার! xtv] আর ওই দু’ শ' বছরের আগেকার সময়ের, 
'অর্থাৎ-কিন| যোলে। শ' libres পূর্বেকারও ভাষার secs, এই-সব পু fa থেকেই 
কতকটা অঙ্থমান ক’র্তে পারি, কারণ ষোলে| শ'র আগে রচা অনেক বই 
“ষোলো শ'র পরে নকল করা হয়েছে ; এই-সব নকলে একটু-আধটু ( কোথাও 
বা অনেকখানি ) মুল থেকে ঝাদূলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটাই পাওয়া 
যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ’ বছর পরে নকল-করা তা'র যে পুথি পাওয়। 
যায়, সে পুঁথি থেকে, মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময়ে বোঝা 
যায় না, কারণ যা'র। নকল ক'রৃত তা'র| তো আর ভাষাতাত্বিক ছিল না cx 
অবিকল নকল cepa চেষ্ট! ক'র্বে ; আর সে ইচ্ছা থাক্লেও তা'রা মাস্থষ 
ছিল, কল ছিল না--তাদের নকলে সময়ে সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর 
এপ্রতায়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকৃত না, বদলে যেত’ ; ফলে "as, ভাষা 
নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে QUÀ | কাজেই যে সময়ের বই, 
সেই সময়ের [f হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক । জলের দেশ বাঙলা-_কাগজ 
সহজেই পচে যায়, তাল-পাতার কালির দাগ ধুয়ে” মুছে? যায় ; তাছাড়া 
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উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর-পোড়া আছে, বন্তা আছে, অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের 
যদ্বের অভাব আছে। খুব পুরাতন ARI এই কারণে মেলা দুর্ঘট । যোলো শ’ 
গ্রীষ্টাব্দের পূর্বের বাঙলা পুথি খুবই কম পাওয়া যায়। যে ছুচারখানি পাওয়া 
যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরে! শ’ গীষ্টাবের 
আগে লেখ! বাঙলা পুথি অপ্রাপা ব'ল্লেই হয়। স্থতরাং পনেরো শ’ সালের 
আগেকার বাঙলার স্বরূপ জান্বার জন্তে, পরবর্তী কালের অর্থাৎ ১৬।১৭ বা 
১৮ শ' সালের দিকে নকল-করা! ১৫ শ’ Sülcwa আগেকার কবিদের লেখা 
বই-ই একমাত্র অবলগ্বন। অনুমান হয় যে, চণ্ডীদাস গীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ- 
পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তার 
ws শ’ বছর পূর্বেও বাঙলা কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চণ্ডীদানের পরে হচ্ছেন রুত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর vu, বিপ্রদাস পিপলাই, 
শ্রীকরণ নন্দী, গ্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০"এর আগেকার লোক। fe» 
এদের সময়ের পুথি নেই--পরবর্তী বিকৃত পুথি-ই এদের সম্বন্ধে একমাত্র 
'অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা! ক'র্তে গেলে এই কথাটাই 
সর্বপ্রথম আমাদের চোখে খোচা দেয় যে, ১৬** সালের পূর্বেকার ভাষার খাটি 
নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গ+ড়ে ওঠে 
এখানে এই বস্তুর 20351 কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য 
fe ছিল তা” জান্তে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্ধ ব| ইতিহাস 
শাম ১৩ শ’ ব! তার আগে গেলেও, ১৬ শ’ সালের আগেকার যুগের বাঙল! 
ভাষার অবিসংবাদিত নমুন। পাওয়া যায় না। জাতীয় গৌরবের অঙুভূতিতে পূর্ণ 
ভাষাতাব্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা বিশেষ আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়॥ 
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তা’রপর,(বাঙল! সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে হ/য়েছিল, সে 
সন্বদ্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের 
পূর্বে, অর্থাং S8 ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্বে, সবই অন্ধতমিহাচ্ছয় । 


এ 


A 


রাঙলা ভাষা আর বাড? জাতের গোড়ার কথা ১৭ 


আর পূর্বে অবশ্য বাঙালী গান বীধূত, কাব্য লিখ.ত, কিন্তু সে-সব গান আর 
কাব্য লোপ পেয়ে’ গিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ছই-একট। নাম পাওয়া যায় 
মাত্র যেমন ময়ূবভট্ট, কাণ! হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ’তে পারে এঁরা চণ্ডীদাদের 
আগেকার লোক, কিন্তু এদের সময়ের ভাবার নিদর্শন নেই, এ'রা যে কত 
প্রাচীন তা'র কোনও প্রমাণ নেই । বেহুলা-লবিন্দরের কথা, লাউনেনের কথা, 
গোগীটাদের কথা, ফুল্পরা-কালকেতু-খুল্লনা-ধনপতি-প্রীমস্তের কথা,__এগুলি 
বাঙলার fam" সম্পত্তি ; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি স্বপ্রাচীন 
উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে, পৈতৃক রিকৃথ হিসাবে প্রাপ্ত 
সম্পদ্‌ নয়। দেখছি যে, চণ্ডীদাসের পরে এই-সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা 
সাহিতোর গৌরব-স্থরপ কতকগুলি বড়ো-বড়ো কাব্য লেখা হুয়েছে। d. 
কাব্যগুলির আদি-রূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্বে fawuta ছিল ;— 
কিন্তু এটা একটা প্রমাপ-সাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে চণ্ডীদাসের 
পূর্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অন্ঞত| অবশ্থান্তাবী। কেউ-কেউ অতি 
আধুনিক বাঙলা গান ও ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে? গিয়ে 
একটা কাল্পনিক “বৌন্ধ-ুগ+ খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ’ড়তে 
চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ কাল্পনিক বুগের লেখক, বই, সন-তারিখ, এমন কি 
'ধতিহাসিক* ব।ক্তি ক'টাও নিতান্তই কারনিক। 

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা__অর্থাৎ ১৬ পবা 
১৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের পুধির অভাব,__বাধ্য হয়ে ব্ছদিন ধারে আমাদের 
এই অবস্থাতেই আটকে থাকতে হ'য়েছিল ; অথবা কল্পনা দিয়ে" তার আগেকার 
Aie পূরিয়ে' নেবার 'ওঁতিহাসিক আর ‘সাহিত্যিক’ অনুসন্ধান চল্ছিল। 
কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর কুড়ি 
হাল দু'খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'রেছে, যে ছু'খানিতে আমরা 
১৫ শ' খীষ্টাব্দের পূর্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্‌ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই 
ছু'খানি হচ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা 


চর্যাপদ । প্রথমখানি শ্রীযুক্ত বসস্রঞন রায় আবিষ্কার করেন ; বাঁকুড়া জেলার 
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এক গ্রামে, গোয়াল-ঘরের মাচার উপরে একটা ধামার ভিতরে আর পাচখানা 
বাজে পু'ধির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটা*ছিল। বসস্ত-বাবুকে প্রাচীন বাঙলা 
সাহিত্যের ঘুণ’ বলা হয়েছে, এটা তীর যথাযথ বানি, এ বিষয়ে তী'র সমকক্ষ 
বাঙল! দেশে দ্বিতীয় ঝাক্তি আছেন বলে Cub জানি না। তিনি সাহিতা- 
পরিষদের পু'ধিশালার কর্তা ছিলেন, তা+র আবি্ৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশ করা হায়েছে। পু'বিখানির অক্ষর দেখে 
প্রাীন-লিশি-বিৎ স্বর্গার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করেছিলেন যে, 
এখানি vers থেকে ১৪** সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু অত প্রাচীন না 
হ'লেও চর্যাপদের পু'থির পরে বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুথি আর নেই। 
দুই-একজন সুপণ্ডিত সাহিতাক ্ররফকীর্ডনের পরাচীনত-সমদ্ধে সন্দিহান হ'য়ে 
প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে 
হয়। বইখানির ভাবা খু'টিয়ে' আলোচনা! ক'রে আমার এই ক্রব বিশ্বাস 
দাড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪** বা ১৪৫ bts এ-দিকের কিছুতেই হ'তে 
পারে না। 

প্রীক্ণকীর্তন শ্রীরুের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে, 
“বাসলীর সেবক, su চণ্ডীদাস’ ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের 
প্রচলিত পদের মধ্যে মাত্র ছুই-একটার সঙ্গে এর পদের পুরা মিল পাওয়। যায়। 
ভাষা- বা ভাব-গত মিলের বন্ধার আরও কতকগুলি পদে আছে। এর ভাষা 
সাধারণতো চণ্ডীদাদের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে ন|। কিন্তু সেটা 
স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরক্কুশ আর সাধারণতো অর্ধশিঞ্ষিত 
আ্বাধরিয়া বা নকল-নবীসের হাতে প'ড়ে, মূল কবির eis] এই ৪1৫ শ’ বছরের 
মধ্যে যে বদলে যাবে, তা নিঃসংশয। কেউ-কেউ বলেন, প্রীরুষ্ণকীর্তনের 
লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন। 
আবার কারে! মতে দুই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন । এটা খুবই সম্ভব; কিন্ত 
এখন সে কথায় আমাদের কাজ নেই--কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচন! 
কারুছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, গ্রীকৃ্ণষীর্তনে 


বাঙুলা ভাষা আর বাড) en cos নে।ড়াগ কখ। 


আমর! ১৪-র শতকে বা তা+র কিছু পরে লেখা মূল পুথি পাচ্ছি, এতে এ যুগের 
ভাষা-সাহিত্য বা গানের ভাষ।-_মিল্ছে ; তা’ যা+র-ই লেখা হোক্‌ ন। cem, 
ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে, ১৫৫* সাল থেকে আরও ১৫,২০০ 
বছর আগেকার বাঙলা ভাষার দলিল মিল্ল, তার ইতিহাসের বুনিয়াদ আরও 
পাকা হ'ল। 

তা'রপর চর্যাপদের কথা ধরা যাকৃ। ১৩২৩ সালে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ MI নেপাল থেকে আনা 'চর্ধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয়’ নাম-দেওয়া একখানা 
পুথি, অন্য তিনখান| পুথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে", বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্‌ 
থেকে “হাঙ্গার বছরের পুরান বাদল! ভাষায় বৌন্ধগান ও দোহা" নাম দিয়ে 
প্রকাশিত করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারিখানি পুথির মধ্যে 
“চধ্যাগখ্যবিনিশ্চ৮-এর বিশেষ স্থান আছে ।__অন্য তিনখানির ভাষা বাঙলা 
নয়, স্থতরাং সেগুলির বিষয়ে এখানে এখন কিছু বল্বো। না। চর্য্যাচধ্য- 
বিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে CET বা ‘চর্যাপদ’ 
বা ‘পদ’ বলে ; আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা বলতে হয়; আর এই 
গানগুলির উপর একটা সংস্কৃত টাকা আছে। গানগুলির বিষয় হ’চ্ছে বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন-_সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক 
রকম মানে, তা'র কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক 
কথা বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথ| আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক--যা’রা ও 
সাধন-পথের গুহ তত্ব জানে না_-তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুঁথিতে 
চর্যযাপদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্ীকুষকীর্তনের পু'থির চেয়ে খুব বেশী 
নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। 
এই চর্াপদগুলির ভাষা আলোচনা কঃরে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে 
যে, এই গানগুলি শ্রীকুষণকীর্নের চেয়ে অন্তুতো দেড় শ’ বছর আগেকার ;_ 
দু'-চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, ধা+রা এই গান লিখেছিলেন তী'রা 
AW »৫* থেকে ১২**-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব-চেয়ে প্রাচীন 
বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে wd 
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উঠেছে, এই চর্যাপদগুলির ভাষ! সত্য-সত্য বাঙলা কিনা । কিছু কাল হ'ল 
"he fima মজুমদার মহাশয় "epe পত্রিকায় নোডুন ক'রে এই প্রশ্ন 
তুলেছিলেন, আর এর ভাষ। যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে is যুক্তি দেখিয়েছিলেন। 
তী'র আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে 
চধ্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচন! ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত ws এই 
দাড়িয়েছে যে, এর ভাষা বাঙলা-ই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে এতে পশ্চিমা- 
অপভ্রংশের ছু”চারটে রূপ এসে গিরেছে_-তাতে কিন্তু এর ভাষার ‘বাঙলা-ত্ব' 
যায় না। চর্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাবার আর-এক্টা ata দলিল 
বার হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার ক্র্বার উপযুক্ত 
বস্তু মিল্ল--মোটামূটা Pra ১*** সাল পর্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের 
প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল। 


Ct) 

এর পূর্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সদ্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই নাঁ। 
Aja ১০** সালের পূর্বে বাঙল| দেশের ভাষার়-লেখা কোনও বই এপর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হয়-নি। তখন wes বাঙলা ভাষা xD তার আদিম-রূপঁ হিসেবে 
এক্টা-কিছু বিশ্তমান ছিল/_কিন্ত সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা 
পাচ্ছি না। আগে হিন্দু-আমনে রাজারা আর অন্যান্ত বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের 
ছুমিদান ক’র্তেন $ এই-দব দান, দলিল কারে দান-পত্র ক'রে দেওয়া হ’ত। 
দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে” দেওয়া হ'ত, আর তা’তে 
অনেক সময়ে তামার-ঢালা রাজার লাঞ্চন বা চিহ্ন থাকৃত। এইরূপ দলিল a] 
“তায্রণাসন’ অনেক পাওয়া IX] সব-চেয়ে প্রাচীন তাতরশাসন বাঙল! দেশে 
যা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটা হ’চ্ছে উত্তর-বঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ-সম্বাট্‌ 
কুমারগুপ্তের সময়ের ; এর তারিখ হ’চ্ছে ্ীীয় ৪5২-৪৩৩, এর পরে, ধারাবাহিক- 
ভাবে মুসলমান যুগ পর্যন্ত, আর তা'র পরবর্তী কালেরও, অনেকগুলি তাম্রশাসন 
পাওয়া গিয়েছে। মুমলমান-পূরব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই 


৯ 


বালা ভাষ। আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা. ২১ 


তাত্রশাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে, দানের ভূমির পরিমাণ, 
£ গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী EET নির্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর 
বর্ণনাতে মাঝে মাঝে ছু*চারটে কারে তখনকার দিনে প্রচলিত 
জনসাধারণের ভাষার__অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাযার-_-নামও রয়ে গিয়েছে। 
সেগুলিকে কোথাওকোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে দুই-একটী উপসর্গ বা প্রত্যয় 
তাদের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে”, বাহতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা! করা 
হয়েছে $ কিন্তু এই সাজের মধ্যে থেকেও তা*দের eds রূপটাকে বার করা 
প্রায়ই কঠিন হয় না। ১*-* ্রষ্টাঝের পূর্বকালের বাঙল! দেশে ভাষা আলোচনা 
4 — কর্বার একটা সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। “কণামোটিকা' অর্থাৎ-কিনা 
কানামুড়ী, 'রোহিতবাড়ী” অর্থাৎ রুইবাড়ী, ‘নডজোলী’ অর্থাৎ নাড়াজোল, 
িবটাগ্রামণ অর্থাৎ STi, 'সাতকোপা" অর্থাৎ সাত কৃগী, 'হভীগাঙ্গ অর্থাৎ হাড়ীগাঙ, 
প্রভৃতি নাম, ভাষাতন্বের উপজীব্য হঃয়ে ওঠে । এই-সব নাম থেকে বুঝতে পারা 
যায় যে, খ্ৰীষ্টীয় ৪** IR এই সময়ের মধ্যে বাঙলা দেশে প্রাক্ৃত- 
শ্রেণীর একটা ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষার এমন বহুত শব্দ পাওয়! যায় 
যেগুলি এখনও আমরা ( অবশ্য একটু পরিবর্তিত রূপে ) আজকালকার বাঙলায় 
+ ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই-সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ 
করে দেখলে একটা বিষয় চোখে পড়ে £ অনেক নামের ব্যাখ্য! সংস্কৃত বা কোন 
আৰ্য্য ভাষা| ধ'রে হয় না।__কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে 
নাঃ সেই-সব নামের ব্যাখ্যার জন্য wif ভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়_ 
'অনার্ধা, দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। ‘অবডাচৌবোল, 
দিজমক্কাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডারবীটি-জোটিক!, মোডালন্দী, আউহাগড্টী’ প্রভৃতি 
নামের চেহার| কোনও আধ্য ভাষার নয়; আর ‘পোল’ বা ‘বোল’, ‘জোটী!, 
CY বা ‘জোলা’, fea বা fer, “গড্ড' বা গড্ডী, প্রভৃতি কতকগুলি শব; 
/ প্রাচীন অঙুশাসনে প্রাপ্ত বাংলা দেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। -এইগুলি 
খুব সম্ভব ডরাবিড় ভাষার শব্দ । জায়গার নামে এই-সব অনার্য্য শব্দ দেখে, 
অনাধধযদের বাস ত কেউ ঝ্ল্বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র । 
B C EAR CU 2) 
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২২ বাঙ্গাল! ভাব।তব্বের ভূমিকা 

কিন্তু এই-সব নাম তো ভাষার পুরে! পরিচয় দেয় ন! , কাজেই বল৷ 
যেতে পারে Cy 398 ১*** সালে'র পূর্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক 
তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্য্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেকৃতে হয় 
একেবারে মাগধী-প্রাকৃতে। সংস্কৃত নাটকে নিয়শ্রেণীর লোকের মুখের কথা 
এই ভাষায় বলানো wel কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগমী-প্রাক্ৃত বা 
"ets etae: তারিখ নির্ণয় বরা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে 
ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী-প্রাক্বৃত সম্বন্ধে দুটো কথ! ব'লে গিয়েছেন। 
বরকুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমদাময়িক ছিলেন; Shu চতুর্থ পঞ্চম- 
শতাবীর মধ্যে কোনও সময়ে sme বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিচমান 
ছিলেন ঝ'লে মনে হ্ছ। বরকুচি যে মাগবী-প্রাকুত আলোচনা ক'রেছেন, সেটা 
হচ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা ৯ঘে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে 
কথাবার্ত। ব’ল্ত এরূপ ভাষা নয়। বরং তার-ই দৃই-একটা বৈশিষ্টাকে ধ'রে 
গণড়ে-তোলা। ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্ট পৃষ্ঠে বাধ! একটা ভাষা । যাই 
হোক্‌, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সস্কত নাটকের মাগধী, অস্ততে! কিছু 
পরিমাণে কথিত মাগীর উপর প্রতিষ্ঠিত । সেই মাগী ভাষা ব্ররুচির আগে 
আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে, কাশী-বিহার-অঞ্চলে বল! E E. আর 
খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা দেশে তখন যে আধা ভাষা প্রচলিত ছিল--সেই 
ভাষা ছিল এই মাগধী ই । তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, 
বা যে ভাষা প্রাচান বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়-নি। এই 
মাগবী-গ্রারুতের মধ্যে উচ্চারপ-গত একটা বিশেষত্ব ছিল, যা’ এর দৌহিত্রী- 
স্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'র্ছে__দেটা হঃচ্ছে মূল আর্ধ্য ভাষার 'শ x স্থানে 
কেবল ‘শ’। মাগধী-প্রাক্ৃতের পূর্বে এই দেশের আর্য ভাষ! যে অবস্থায় ছিল, 
তার পরিচয় পাই অশোকের অহুশাসনে, শ্রী-পৃঃ তৃতীঘ শতকে । অশোকের 
অন্থশাসনগুবি ভারতের নানা স্থানে পায়া গিয়েছে । এগুলি প্রাকৃত ভাষায় 
লেখা। স্থান-ভেদে অশোকের অহ্থণাসনের ভাষার পার্থক্য আছে দেখা যায়। 
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহ্বাছ্গড়ী আর মান্‌সেহ্রার পাহাড়ের অহুশাসনের 


বাঙলা ভাষা| আর বাট জা'তের গোড়ার কথা ২০ 


ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্নার অনুশাসনে আর-একরকম, আবার 
পূর্ব-ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্ত রকমের প্রারুতে লেখা | 
অশোকের পূর্ব-ভারতীয় অন্থুশাসনাবলীর ভাবা-_দুই-একটা খু'টীনাটা বিষয়ে 
ছাড়া_-পরবর্তী কালের বরকুচি কুক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী- 
প্রারুতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না । কিন্ত অশোকের পূর্বা-প্রাকৃতকে মাগধী- 
প্রাক্বৃতেয় সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে সম্পৃক্ত বালে ধারে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, 
বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী-প্রারুতের মধ্যে দিয়ে পূর্বা অশোক-অহুশাসনের ভাষায় 
গেলে পাওয়া যায়। অশোকের এই পূরবী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে 
fes রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নর, অপরিস্ফুট মাত্র । বাঙলা 
ভাষা এই পূর্বী-প্রারুতের একটা বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের 
উপর বোগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব-ভারতে বে ভাষা! প্রচলিত ছিল, 
তা'র আর নিদর্শন মেলে না) তবে তা'র সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য 
থেকে আর সাং্কত ব্রাহ্ম-গ্রন্থ থেকে একটু-একটু আন্দাজ কা'রূতে পাঁরি। 
অশোক- বা মৌধ/-বংশের পূর্বে, খুব সম্ভব, বাঙলা দেশে HI ভাষার বিস্তার 
হয়নি) বুগ্ধদেবের সময়েও বোধ-হয় মগধ আর চম্পার পূর্বদিকে আধ্য ভাষা 
y. আসে-নি। বুদ্ধদেবের সময় হচ্ছে ব্রাহ্মণ-যুগের অবসান-কালে। এই সময়ে, 
অর্থাৎ pens ৫**-র দিকে, ভারতে কথিত আধ্ধয ভাষা দেশভেদে তিনটা ভিন্ন 
রূপ ধারণ ক'রেছিল__[ ১] উ দীচা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা 
হাত) [২] মধ্য-দেশয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে ( এখনকার উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম 
অংশে ) বল! হ'ত; আর [৩] প্রাচা-কোশল, কাণী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত 
ছিল। এই প্রাগ-আৰ্দ্য-ই কালে অশোক-যুগের পূর্বা-গ্রারুতের মধ্য দিয়ে” 
মাগবী-প্রার্তে পরিবত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তা'র আগেকার এই 
প্রাচ্য ভাষা, বৈদিক ভাষার একটী অর্বাচীন রূপ মাত্র। 
FON (বৈদিক সময় থেকে mtd ভাষা তাহ'লে এই পথ ধারে চ'লে বাঙলা ভাষা 
“ হায় দাড়িয়েছে; আমর! ও পথের সমন্ধে পর-পর এই নির্দেশ পাচ্ছি: 


[>] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ধগ্বেদের যুগের eb; পাঞ্জাবে 
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এই ভাষা প্রচলিত fen; Rr ১*৯*-এর আগেকার কালের বৈদিক হুক্তে 
এই ভাষার মাঞ্সিত সাহিত্যিক কূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ- 
সম্বন্ধে আলোচনা খগ্বেদে, আর পরবর্তী অন্ঠান্ত বৈদিক-গ্রন্থে। 

[২] তা'রপর আধ্য ভাষা «fats থেকে উত্তর-ভারতে, গঙ্গা-যমূনার দেশে 
উত্তরপ্রদেশে, আর বিহার-অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, dnt ১-* থেকে eren 
ষখ্যে। এই সময়ে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলত৷ একটু সরল হ'তে শুরু 
ক’রুলে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চিম-অঞ্চলে কথিত 
রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর পূর্ব-অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে 
এই ব্রাহ্মণ-গন্থগুলিতে কিছু-কিছু আভাস পাই) তা' থেকে বুঝতে পারা যায় যে, 
পূর্ব-অঞ্চলে যে আধা ers] বলা হ'ত, প্রথমে তাতে-ই আদি-ঘুগের mI] ভাষার 
ভাঙন্‌ ধরেছিল । গ্রাকতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব-দেশে-ই হয়। পূর্ব-দেশের এই 
প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিছু বৈদিক ত্রাদণ-গরন্থে কতকগুলি প্রাচ্য 
ভাষার রীতি-অহুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে--বথা, “বিকট, কষ, শিথিল, 
me, গিল্‌ প্রভৃতি । এই-সব শব্দ থেকে” আর অন্ত প্রমাণের সাহায্যে জানা 
যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই আদি আধ্য ভাষার ‘র’ ‘ল’ দুই-ই পূর্ব-অঞ্চলের 
কথ্য ভাষায় বা প্রাকৃতে কেবল a হয়ে Lil ডিয়ে | 

[৩] এর পরে দেখি, প্রাচা-অঞ্চলের এই ভাষা, পুরোপুরি প্রাকৃত রূপ 
নিয়ে, ছুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে ঃ-_-এক, পশ্চিম-খণ্ডের প্রাচ্য ; আর 
হই, পূ্ব-ধণডের প্রাচ্য--মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটীর ‘মাগধী’ এই নাম দেওয়া 
হায়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা-প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্বা- 
প্রাচোের সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচোর তফাত খালি এই জায়গাটাতে যে পূবীতে সব 
জায়গায় তালব্য "m ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু তালব্য 'শ'-র ব্যবহার 
ছিল না, তা'র জায়গায় দস্তা ‘স'-র ব্যবহার ছিল। "aus ছিল না, 
ছিল কেবল 'ল'। দুই-একটা ছোটো শিলা- আর মু্র'-লেখে এই পুবী-প্রাচ্য 
ap মাগৰী-প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-যুগের ; এগুলির মধ্যে ছোটো- 
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বাঙল৷ ভাষা আর 3e জা'তের গোড়ার কথ! ২৫ 


মূল্যবান ৷ খুব সম্ভব খ্রী:-পুঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মৌধ্যদের কালে, এই 
পূৰবী প্রাচ্য বাঙল! দেশে তার জড়, গাড় তে সমর্থ হয়? 

[s] পরবর্তী কালের এহ মাগধী প্রারুতের একটা সাহিত্যিক নিদর্শন 
পাই__সংস্কত নাটকে -আর বরকুচির ব্যাকরণে। GER চতুর্থ শতকের 
মধ্যেই বাঙুলা দেশে এই প্রারুতের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল ব'লে অস্থুমান 
করা যায়। 

[e] তারপর কয় শতান্দী ধ'রে সব চুপ-চাপ,__বাঙলা দেশে ব| মগধে 
দেশভাষা চর্চার কোনও চিহ্ন নেই-_তা্রশাসনে দুই-একটী নাম ছাড়। আর 
কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগণী-প্রারুত ধীরে-ধীরে বদলে 
যাচ্ছিল__বিহারী ( ভোজপুরীঃ মৈথিল মগহী ), বাঙলা আর অসমীয়া, আর 
উড়িয়াতে ধীরে-ধীরে পরিণত হঃচ্ছিল। 

[*] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙল! ভাষার সীমানার মধ্যে 
পৌছিয়ে' foci es খ্রষটান্দের দিকে চর্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার 
উদয় হ'ল। 

[৭] তারপরে ১২০, খ্রীষ্টাব্দে, তু্কাদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের 
আক্রমণ আর জয়-__বাঙুলার স্বাধীনতার নাশ। দু’ শ’ বছর ধ'রে বাঙলা 
ভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ-হয়, অশান্তি আর অরাঙ্জকতা তখন 
দেশব্যাপী হয়ে ছিল। ডা’রপরে ১৩২১ খ্ীষ্টান্দের পর চণ্ডীদাসের আবির্ভাব, 
আর বাঙলা সাহিতোর, নব জাগরণ। 'রীকুষকীর্তন এই যুগের ভাষার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন i 

[৮] ১৪ * খ্ৰীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষার অনেকটা, পরবর্তী যুগের 
পু'থিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তারপর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, - 
পু'থির আর অস্ত নেই। এই শতকের পর থেকে, যখন চৈতন্তদেবের প্রভাবে 
বাঙলায় বড়োদরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা-ধারা দীড়িয়ে' গেল, তখন থেকে 
বাঙলা ভাষার গতি পধ্যবেক্ষণ করা অতি সোজা। 

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু ফে-ক'টা xw ফাঁক থেকে খাচ্ছে, সেগুলো 
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কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমর! গ'ড়ে তুলতে পারি? ভাষার 
ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হ'লে সেগুলোকে টপৃকে' বা ডিডিয়ে' তো যাওয়া 
যেতে পারে না, কারণ সে-সমন্ত যুগের মধ্য দিয়েও ভাষা-আোত অব্যাহত 
গতিতে চ'লে এসেছে । এখানে তুলনা-মুলক পদ্ধতির. সাহায্য আমাদের নিতে 
হবে।. আগেই বলেছি যে, মাগবী-প্রাকতের কাল থেকে চর্যাপদের কাল, 
মোটামুটা Rh ভূতীয়-চতূর্থ শতক থেকে Riu শতক--এই সাত শ' 
বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ’ বছরের 
ইতিহাস তুলনা-মুলক পদ্ধতির দ্বারা festa পুনর্গঠিত ক’র্তে পারা যায়? 
এই যাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী-প্রাকৃত কোন্‌ tant পরিবিত হ'য়ে বাঙলার 
কূপ ধ'রে ব'সেছে P— OT সন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতের 
সমকালীন আর তা'র শ্বম্থ স্থানীয় শৌরসেনী-প্রাক্কত কেমন ক'রে ধীকেখীরে 
শৌরসেনী-অপত্রংশের মধ্য দিযে হিন্দীতে aettnfes হয়েছে, তাই con à 
শৌঁঃসেনী-প্রাকৃত মধুরা-অঞ্চলে বল। হ'ত ; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, 
আর সাস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যার। বরকুচির 
ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে, xb শতাব্দীর পর থেকে? 
পরিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অঙ্ুদারে wg মূর্তি গ্রহণ করে ; আর, একটা mee 
গীতি- ও কাব্য-সাহিত্যে শৌঃসেনীর এই অর্বাচীন অবস্থা আমর! দেখতে পাই। 
পরবর্তী যুগের এই শৌরসেনীকে ‘শৌরসেনী-অপত্রশ’ বা খালি “মপঘংশ+ 
বলাহয়। একদিকে প্রার্কত আর অন্তদিকে আধুনিক আর্য ভাষা হিন্দী, 
আর শৌরসেনী-অপভ্ংশ হচ্ছে এই দুইয়ের সন্ধি-স্থল ; শৌরসেনী-অপর্রংশ 
থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কি রকম পরিবর্তনের 


. ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুন$ ভাষায় পরিণত হ’ল। এখন যদি মাগধী- 


LIRE E EE DL EC 
যংযোগ-স্বল এক ‘মাগধী-অপত্রংশ’-র নিদর্শন পেতুষ,_-“মাগধী-অপত্র'শঃ নাম 
যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিতাকে অবলম্বন ক'রে 


খাকৃত, তাহ'লে বাঙলার উৎপত্তি নির্ধারণ করবার উপযোগী কতটা ন! 
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— টির 


* বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জা'তের গোড়ার কথা. হন 


মাল-মশল1 আমাদের হাতে আস্ত! কিন্ত দুর্ভাগোর বিষয়, তুকী-বিজরের 

পূর্বে সাত শ' বছর ধারে বাঙলা" দেশের পণ্ডিতের! দেশভাষার দিকে নজর 

দেন-নি, তাতে বিশেষ কিছু লেখেন-নি, সব লিখেছেন দেব-ভাবা on ;— 

মার চিত্ত-বিনোদের জন্যে বা দেবতার আরাধনার জন্যে ভাষায় জন-সাধাবণ 

যে গান কবিতা আর cuta প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখত, সেগুলি প্রায় সব 

লোপ পেয়েছে। ভাষার ইতিহাস আলোচনার যুক্তি-অনথসারে, মাগধী-প্রা্কত 

আর বাঙলা ভাষা, এই দুইয়ের সন্ধি-স্থল-স্বপ একটা মাঝের অবস্থা 

আমাদের স্থাপিত কার্তে হয়, আর তাকে ‘শৌরসেনী-অপত্রংশ”র ay 

‘মাগধী-অপত্রংশ' নাম দিতে mui আর যুক্তি-তর্ক আর ভাধাতন্বের নিয়ম 

খাটিয়ে’ পৌৰাপৰ্য্য বিচার ক'রে, এই মাঝের অবস্থার_ন্দামাদের কল্পিত 

এই মাগধী-অপত্রংশের--রূপটী কি রকম ছিল, তা+-৪ আমাদের স্থির ক'রৃতে 

= হবে। Cas ধা+র। ভাষাতত্বের আলোচনা করেন-নি, তাঁদের চোখে এই 

ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেক্বে,__কিন্ধ। এটী rum ভাষাতব্বের সকল fa 

কান xta বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। "ua যেখানে fes, সেখানে 

বিজ্ঞানের sfera নিয়ে” ছিন্ন অংশকে একরকম প্রনক্জ্জীবিত ক'রে নিয়ে 

«00 অবিচ্ছি্ যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে--ডাঙাকে এইভাবে গ'ড়ে 
ques হবে। 

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহলে ধাড়াচ্ছে এই বৈদিক কথিত ভাষার 

কূপডেদ>প্রাচা-অঞ্চলের কথিত ভাষা>কখিত মাগথী-প্রারু₹১»যাগনী- 

অপত্রংশ> প্রাচীন বাঙলা>মধ্যধুগের বাঙলা> আধুনিক বাঙলা। বাঙল। 

ভাষার ইতিহাস চর্চা ক’র্তে হ'লে, এই কর ধাপের গ্রতোকটার স্থান আর 

বৈশিষ্ট্য বেশ ক'রে বুঝে” নিয়ে”, এদের সঙ্গে প্রচ uen মানসিক 

t চিন্তার বিষমীকৃত হ'লেও, emp মুখ/তো একটী প্রাকৃতিক বস্তু ; আর 

y প্রাকৃতিক বন্তর মতো কার্থা-কারণাত্মক নিয়ম vcn? এর বিকাশ হযেছে, 

সে কথ! আমাদের মনে রাখতে হবে। এ সদ্বন্ধে TINISSNGOS বল্বার 

স্থান এ নয় ;_তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার 











০.5 স্রাঙ্গাল। ভাষার ভূমিকা 
জন্যে, রবীন্্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে ছু'টী 
ছত্র উদ্ধার ক'রে, বাঙলা ভাষার e] 'ুগে এই ছুই ছত্রের প্রতিরূপ কি 
রকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখ বার mabp করা৷ গেল। ছত্র-দু'টী 
সর্বজন-পরিচিত--“দোনার তরী’ কবিতা থেকে নেওয়া-“গান গেয়ে তরী 
বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। আলোচনার 
্ববিধার জন্বে, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ‘তরী’-কে বাদ দিয়ে তা'র জায়গায় 
নৌকা-বাচক wu শব্দ 'না'-কে বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ “উহারেছকে 
বর্জন ক’রে আধুনিক "ence নেওয়া হ'ল। (নীচে বাঙলার পূর্বেকার 
স্তর হিসাবে যে পুনর্গঠিত রূপ দেখানো হচ্ছে, তাতে কোনও পদের পূর্বে 
* বা তারকা-চিহ্ন দেখলে বুঝ তে হা'বে যে, সেই পদ কোনও বইয়ে মেলে-নি, 
কিন্তু ভাষাত্বিষ্থার সাহায্যে সেই রকম পদের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস aque 
হয়_-এই প্রকার সম্ভাব্য রূপের আধারের উপর পরবতী প্রয়োগ গ্রতিষ্টিত। ) 
আধুনিক বাঙলা গান্‌ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [ =আশে ] পারে? 
(Rire ১৯০৯) দেখে যেন [ »জ্যানো ] যনে হয়, চিনি ওরে । 
| গান গাথা ( গাইহা! ) নাও বায়া। (mL) কে 
মধ্যযুগের বালা আস্তে ( আইশে ) পারে s 


(আনুমানিক oes 1) | দেখ্যা। (দেইখ্যা) *জেন্অ ( ছেন্হ, জেহেন ) মনে 
হোএ, *চিনী ( চিন্হীয়ে ) *ওআরে ( ওহারে )। 

প্রাচীন stem গাণ গাহি নাৱ বাহিছ| কে আইশই পারছি; 

({ আনুমানিক ১১: ক) দেখিঅ! *জৈহণ মণে ( মণহি ) হোই, *চিণ্ছহিঅই 

*ওহারহি। 

গাণ fem নাৱ বাহিঅ *কই (*কি) আৱিশই 

CN পারছি ( পালছি ); 

০১০১8 দেকৃৰিঅ *জইহণ ( অই*৭) মণহি হোই, 


*চিপৃহিঅই *ওহঘরহি (*ওহঅলহি। ) 


> 





বাঙলা ভাষা আর বা! 


দন জা CH গোড়ার কথা হন 
গাণং গাধিম ( গাৰিত ) নাৱং efe (বাহিত) 
নাগবী-্রকৃত *কগে ( *ক্লুএ, 31 কে) আৱিশদি *পালধি (পালে); 


নবান্মানিক ২০ রঃ) দেকৃখিঅ (দেক্বিত!) *যাদিশপং *মপধি হোদি 
( ভোদি ), চিণ্‌হিঅদি *বমূশ্ণ কলদি ( = অমুশ্শ 
কদে )| 
গানং scr নাৱং ৱাহেত্বা *ককে (কে) আৱিশতি 
*আদিবুগের প্রাচা- *পালধি ( পালে); 
প্রাকৃত (আনুমানিক দেকৃখিত্বা যাদিশং (*্যাদিশনহ ) *মনধি ( মনলি ) 
em) হোতি (ভোতি ), চিণৃহিয়তি অমৃশ্শ কতে। 
গানং auf] নাৱং রাতঘিত্ব! কক: ( = কঃ) 
bera. | আবিশতি_ *পারদি (পারে), nf 
( আনুমানিক ven C-9) যাদৃশম্‌_*মলোধি ( মনসি) ভবতি, 
am) *fsmics অমুস্থ রুতে ( অসৌ অম্মাভির্‌ 
ERU Ser 7527 287 
এর পূর্বে, ঝগ্বেদের আগে, ভাষার COD অবস্থা বা স্তর ছিল, সে 
গ্রাকৃ-বৈদিক অবস্থা- বা স্তর-গুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, 
কেল্টিক, শ্লাব, আর জর্মানিক ইত্যাদির সাহাযো পুনর্গঠিত ক’র্তে পারি। 
সাধারণভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি-সঘন্ধে ছু'টে। মোটা কথা wp 
এছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্ব-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষ আছে, 
ঘেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্লে কি বুঝতে হবে; বাঙুলায় সংস্কৃতের স্থান 
কি প্রকারের, আর কতট।; বাঙলা ভাবার উপর অনার্য প্রভাব; মুসলমান আর 
বাঙলা! ভাষা? বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর eru ভবিশ্রং-সন্বন্ধে আশ! 
আকাঙ্ষা ;_এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় 
নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে 
অবলম্বন ক’রে। বেধে আলোচ্য বিষয়ের কথ! আমি উল্লেখ ক'র্লুম, সে 
সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত উপলব্ধি করেন। পে-সদ্বন্ধে 








- — «mie eria ভূমিকা 


বিছু বিচার ক’র্তে গেলে বা মত, দিতে হ'লে, বাঙলা ভাষাতন্ব আর বাঙলা 
ভাষার আলোচনার যে মূলা আছে, সে-কপ্রা সকলেই স্বীকার ক’র্বেন। 


fe) 


এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জাতের আর সভ্যতার উৎপত্তি-সঘদ্ধে 
গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ wa নৃতত্ববিদ্যার সাহাযো 
MOTNUS অনুসন্ধান চ'ল্‌ছে। কিন্তু নৃতত্ব-বিদ্ধা যে কালের কথা নিয়ে 
আলোচনা করছে, সেটা হ’চ্ছে একরকম টপ্রতিহাসিক কালের কথা। 
বাঙালী জা'তের fce এই aM» বিভিন্ন মুল জা’তের উপাদান নাকি 
এসেছে £[ ১] লক্ষ! আর উঁচু-মাথা-ওয়াল৷ একটা জাতি-_10710 Indian 
‘Aryan’ Longheads : এই জাো’তটীই হচ্ছে আধা-ভাষী জাতি, এই হ'ল 
অধিকাংশ নৃতত্ববিদের মত্‌_পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, উত্তর-ভারতের ব্রাদ্মণাদি 
উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটী খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; 
কিন্তু «temi দেশের ব্রাপ্ধণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লক্া-মাথা-ওয়ালা লোক 
বেশী মেলে না, অতি অল্প স্বল্প যা-কিছু পাওয়া যায়। [২] লঙ্া আর নীচু 
মাথা-ওয়ালা একটা wifs—South Indian or Dravido-Munda Long- 
heads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের, ( তামিল দেশের ) ভ্রাবিড়-ভাষীরা, আর 
কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে । বাঙলা দেশের তথাকথিত নিয় 
শ্রেণীর মধ্যে এই-জাতীঘ় মন্তকাক্লতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
[9] গোল-মাথা-ওয়ালা একটা জাদ্ছি-_-81176 Shortheads: এদের 
পরল নাক, মুখে দাড়ী-গৌফের প্রাচুধ্য। সিন্ধু প্রদেশে, গুজরাটে, মধ্য-ভারতে, 
কর্ণাটকে, অস্তেও এদের বাস ছিল,_এইকপ মন্তুকাক্কৃতির লোক ওই-সব 
দেশে এখনও বেশী করে দেখা যায় ; বাঙলা দেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুর্য 
বেশী, বিশেষ ক'রে ভদ্রজাতির মধ্যে ;-সাধারণ বাঙালী গোল-মাথা-ওয়ালা-_ 
পাঞ্জাবীদের মতন লন্বা-মাথা-ওয়ালা নয়। এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম 
অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্বে, ভাষায় আর সভ্/তায় কি ছিল তা এখনও জানা 





রাঙল| ভাষ! আর «fel জা’তের গোড়ার কথা ৩১ 


যায়নি,-আর এরা কবে, কোথা থেকে, ভারতবর্ষে এসেছিল, তাও জানা 
যায়-নি ; তবে এদের অশুরূপ গোল-মাখা-৪য়াল| জাতি ভারতের বাইরে বহু 
দেশে পাওয়া xmi [৪ ] গোল-মাথা-ওয়ালা আর-একটা জাতি 
Mongolian Shortheads: এরা মোঙ্গোল-জাতীক লোক, নাক চেপ্টা, 
গালের হাড় উচু, গৌফ-দাড়ি কম; উত্তর- আর পূুর্ব-বন্দের বাঙালী জন- 
সাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চার প্রকার 
জা'তের মিশ্রণে আধুনিক বাঁডালী॥ এই চার জা’ত, ছাড়া, দক্ষিণ-ভারতের আর 
এশিয়ার অন্তান্থ ভূভাগের মতন, বাল! দেশে Negrito 'নিগ্রোবটু' ( অর্থাৎ 
ক্ষিদ্রাকার নিগ্রে') অথবা Negroid অর্থাৎ ‘নিগ্রো-রূপ’ পর্যায়ের জাতির 
অস্তিত্ব-সদ্বন্ধে কোনও প্রমাণ মেলে না; বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব 
সম্ভব নেই। কিন্তু বাঙলার প্রত্যন্তদেশে, রাজমহল পাহাড়ের ড্রাব্ড়ি-ভাষী 
'মালের্ঃ বা ‘মাল-পাহাড়ী’ জাতির মধ্যে, আর আসামের নাগাদেব মধ্যে, 
নিগ্রোবটু বা নিগ্রো রূপ জাতির কিছু-কিছু মিশ্রণের পরিচয় "leni গিয়েছে। 
Risly রিঞ্চলি-প্রমুখ দুই-একজন নৃতত্ববিৎ মনে ক’রতেন যে, প্রধানতো 
[২] আর [৪ ]-এর সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়াল৷ বাঙালী জাতির 
উৎপত্তি; কিন্তু এই মত্‌ এখন সকলে মানেন না। 

যাই হোক্‌, উপরে নিরিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে 
আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টর উদ্ভব-_এট| হ’চ্ছে মোটামুটি-ভাবে 
নৃতব্ববিদ্বার আবিষ্কার। এতে ভাষা- বা সভ)তা-সম্বন্ধে কিছু বল। হ'ল ন।২. 
খালি মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে’ তার মৌলিক ww Pus কর্বার 
প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্টিত। [১]-শ্রেণীর লোকেরা-ই যে বৈদিক 
'আর্ধাভামী,__-উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থানে উত্তর-প্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব-পুরুষ, এটা এখন একরকম সববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত 
হয়েছে। কিন্ত বাঙালীর মধ্যে, এমন কি উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই 
শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম--এট! একটা প্রণিধান-যোগ্য fan । 
[২ ]-শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদ্ধের অনেকের 


৪২ 


বাঙ্গালা ভাবতের ভূমিকা 
পূর্বপুরুষ, এটাও মান। হয়। বাঙলা দেশে নিয়শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইরূপ 
fs পাওয়া যা, একথ। আগেই, বলেছি। [৪]-শ্রেণীর লোকেরা, 
বাঙলা-ভাষী হ’রে বাঙালী জাতির অগীতূত হবার পূর্বে; অস্ততো বেশীর ভাগ থে 
ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষ। ব'ল্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ করুবার বিশেষ কিছু নেই। 
খালি মুদ্ধিল হচ্ছে [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheade-ga লিয়ে | 
এদের ভাষা কি ছিল? দ্রাবিড়, না কোল, না আর্ধা, ন| ভোট-চীনা- না 
অধুনা-লুপ্ত আর-কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুন। বিদ্যমান এই 
চারিটা ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্য, খুব সম্ভব কোল ভাষা সব-চেয়ে আগেকার কাল 
থেকে ভারতবর্ষে qm হ'ত, এইরূপ সন্মান হয়। দ্রাবিড় ভাষা! তা+র পরে 
আনে; আর তা'র পরে আর্য্য আর ভোট-চীনা। এই চারিটী গোষ্ঠী ব্যতিরেকে 
পঞ্চম কোনও ভাষা-গোর্ঠীর অস্তিত্ব-সন্ধন্ধ প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়-নি। 
হয়তো পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩]-্রেণীর Alpine Short- 
॥৪॥d৪-দের ভাষা-সন্বন্ধে এখন কী অনুমান করা যেতে পারে? প্রযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ মগাশর তার Iodo-Aryan Haees নামক অতি মৌলিক 
তথ্যপূৰ্ণ নৃতত্ববিষ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন যে, আমাদের 
[vafis এই Alpine Shortheade-g, [ > ]-শ্রেণীর লোকেদের মতো 
আর্ধাভামী-ই ছিল; আর ভার এই মত. বিদেশেরও নৃতত্ববিং কেন্ট-কেউ 
খরহণও ক'রেছেন। কিন্তু এই মত, সকলের মনংপৃত হয় না। আমার মনে 
হয়_-আর এ বিষয়ে নৃতরবিৎ পণ্ডিত কারো-কারে| wwe আমার অন্থকৃল-_. 
যে এই [ ৩ ]-শ্রেণীর লোকেরা নবাগত অর্ধ অথবা মোঙ্গোলদের ভাষা ব’ল্ত 
না।_সম্ভবতো তা'রা দ্রাবিড় বা কোল ভাষা ব’ল্ত ; কিংবা অধুনা-লুপ্র অন্ত 
কোনও sa ভাষা ব’লত ৷ গঙ্গা বায়ে আর্য আর গাঙ্গেয় সভাতা ওঁতিহাসিক 
যুগে (অর্থাৎ বে যুগের খবর মানুষের লেখ! বইয়ে আমর! পাই সেই ধুগে ) 
গঠিত আর পুষ্ট হয়েছিল 7_আধ্য ভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার উত্তর- 
প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১]-শ্রেণীর পনিবেশিকের 
সুখে বাঙলা দেশে প্রস্থ হবার পূর্বে, বাঙলা দেশে [২], [৩] আর [৪] 


‘বাঙলা! ভাষা আর বাত জাতের গোড়ার কথা. o5 
শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাস wq, তা'রা ষে আর্য্য-ভাবী ছিল না, এ কথা 
Tete অযৌক্তিক কথা বলা হয় MI বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি 
যে ভিন্নর-ভিন্ন জাতি থেকেই হোক, যতটুকু খবর আমাদের জান! গিয়েছে তা" 
থেকে, তারা ( উত্তর-ভারত থেকে আর্ধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে ) অনাধ্য-ভাষী 
ছিল ব’লেই অনুমান হয়। conva আর্ধা-ভাবী লোক উত্তর-ভারত আর বিহার 
থেকে বাঙলায় আসে, তারা সকলেই বিশুদ্ধ [ ১]-শ্রেণীর লোক ছিল না 
কলৌজিয়া ব্রাহ্মণ ঝা ছত্রী বা পাঞ্জাবীদের মতন rai সকলেই লঙ্গা-মাথা-ওয়াল! 
লোক ছিল না, এ কথাও are হয়। কারণ উত্তর-ভারত থেকে ভাষায় আধা 
কিন্তু উৎপত্তিতে অনাধ্য বহু লোকও বাঙলা দেশে এসেছিল। সে যাই হোক 
বাঙলা দেশে আধ্য ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব- 
অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটা ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই-_গোল-মাথা 
Alpine-shorthead-ceg মধ্যে অন্য কোনও ভাষ! ছিল কিন! জানবার উপায় 
নেই। এটা অসম্ভব m যে, তারা [১]-শ্রেণীর আর্ধ্যদের আস্বার আগে, 
[২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর জ্রাধিড় গ্রহণ ক'রেছিল ; আর বাঙল! দেশের 
প্রচলিত ভাষাগুলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চীনা! ছাড়া অন্ত 
ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণের অভাবে, [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আর্্যদের আগমনের 
কালে যে ভাষাত দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অঙ্থমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি 
হয়_-এর বিরুদ্ধে অন্ত কোনও যুক্তি মনে লাগে না। সমস্ত উত্তর-ভারতময়-_ 
বাঙলা দেশকেও ধ’রে--ড্রাবিড়- আর কোল-ভাবী লোকদের অবস্থানের পক্ষে 
প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তার আছে -_কিস্ত কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট- 
চীন! ছাড়া, অন্ত কোনও অনাধা ভাষার বিদ্যমানতা-সন্ধ প্রমাণের আর যুক্তির 
একান্ত অভাব। 

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাতত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা 
সাহায্য করে, দেখা apu d 
আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আধ্য, আর অনার্ধা, এই ছুই বিশিষ্ট 


শ্রেণীর লোকের কথা জান্তে পারি। আধুনিক ভারতেও এই পার্থকাটুকু 
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প্রচ্ছন্ন বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিগ্তমান 'আছে-_দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানপিক 
প্রবণতাতে, রীতি-নীতিতে, আর কচিং* ভাবায়। বহু ell ধ'রে এই দুই 
শ্রেণীর লোকের মধো পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের 
ফলে, মূল পার্থকাটুকু অনেকটা চ'লে গিয়ে ছুই প্রক্কতি মিশে নোতুন একটি 
প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে, তা’তে ছুই মূল উপাদানের পার্থক্য সহজে ধরতে পারা 
যায় না। আৰ্য্য আর অনার্ধ্য হচ্ছে টানা আর প’ড়েনের স্থতো, এই দুইয়ের 
যোগে তৈরী হ'য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি, ধর্ম আর সমাজের ধূপ-ছাঁর n । 
ধারা ধর্ম আর স্বজাতি-গ্ীতির সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে' ফেলেন, তী'রা ছাড়া 
আর সকলেই, আধ্যেরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা এখন 
মানেন । আধাদের আগমনের পূর্বে ভারতে ES বড়ো অনাধ্য জা+ত, «m 
ক'রত-_দ্রাবিড় আর কোল। আর্ষোর! এল!’ পৃ-পারন্তা হ'য়ে ভারতবর্ষে 
কোন্‌ দেশ থেকে তারা এল’, তা আমরা' জানি না। ভবে অস্থতো! ভাষায় 
আর সভ্যতায় যা'র। তাদের জ্ঞাতি, এমন সব জা'ত পাও যায় পারস্তে, 
আর্মেনিয়ায় আর ইউরোপের প্রায় সবজ্জ। কেউ-কেউ wawa করেন, আদি 
আর্ধাদের বাস ছিল দক্ষিণ-রুষদেশে ; কারে! মতে, জার্মানীতে ; কেউ বা বলেন, 
লিখুআনিয়ায়॥ কেউ ap বলেন, হঙ্গেরীতে আমাদের ছেলেবেলায় ইন্কুণের 
ইতিহাসে পড়া মধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন না। সে যা' ছোক, 
আযোর| ভারতে এল’, তা*দের বৈদিক ভাষা, তা*দের বেদের কবিতা, তা'দের 
ধর্ম, তা’দের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তা+দের প্রচণ্ড সংঘ-বদ্ধ শক্তি নিয়ে'। 
তা'দের কতক অংশ পারস্তেই র'য়ে গেল। ভারতে এসে’ প্রথমটা পাঞ্জাবে 
তা’দের বাস হ'ল। দেশটা কিন্তু খালি ছিল না; এখানে ume] 'দাস' বা 
দ্র বিড় জা’ত, বাস we; আর তা’দের তুলনায় বোধ হয় কিছু কম সভা, 
কোলেরাও ছিল,_সমন্ত দেশটা জুড়েই ছিল। 'আথোরা আস্তে, তা+রা 
mE দেশ ছেড়ে দিয়ে’ চালে গেল না, মাতৃভূমি-রক্ষার ws দীড়াল' ৷ 
প্রথমটা আধা-অনার্ধোর সংঘাত ঘটল, আর এই সংঘাতে, পাঞ্জাবে আর্োরাই 
জয়ী হ'ল, কিন্তু সিদ্ধুদেশের axe; অনাধোর কাছ থেকে (ভাষায় 


বাঙলা ভাষা আর বাঙাল জা’তের গোড়ার কথা ৩৫ 


এরা কি ছিল এখনও তা’ জানা বায়-নি, তবে সম্ভবতো তারা দ্রাবিড়-ভাষী 
ছিল) "ici সম্ভবতো এমনি বাধা পেয়েছিল যে, বহু শতাৰ্দী ধ'রে 
ওদিকে আর তা’রা এগোল’ না, পূর্ব দিকে গঙ্গা-যযুনার দেশের দিকেই 
ছড়িয়ে’ প’ড়ল। আধোর! তো অনার্ধাদের দেশ দখল ক'রে তাঁদের উপর 
রাজ। হয়ে ব’স্ল | যদিও অনাযোরা একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হ’ল না, তবু, 
আধ্যের তীব্র আক্রমণে তাঁ"দের জাতীয় সংহতি-শক্তির নাশ হ'ল। তাঁরা 
সব বিষয়ে আধাদের প্রভু বলে মেনে নিলে, তাদের ভাষা নিলে, তাদের 
ধর্ম নিলে। কিন্ত আর্ধোর৷ ছিল সংখ্যায় কম, তা'র! নিজেরাও অনাধ্যের 
প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকৃতে পার্লে না| অনাধ্যের ধর্মের আর 
মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আধ্যদের মধেোও এল’। অনার্য্যদের ভাষার 
অনেক শব্দ আধে/রা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনাধোর! 
যখন দণে-॥লে 'আধ্যের ভাষা গ্রহণ ক'র্তে লাগল, তখন ভাঃগের মুখে 
আধ্য ভাষ। স্থভাবতে।-ই ব’দলে গেল’ ; বিশুদ্ধ জাত, আধাদের ব্যবহৃত 'আধ্য 
ভাষা-ও, অনাধোর বিকৃত আধ্য ভাষার ছোয়াচে প’ড়ে, তার বিশুদ্ধি রাখতে 
পার্লে না। 

খগ্বেদের যুগের পর আধ্যের! তা+দের ভাষা নিয়ে” উত্তর-ভারতে বিহার 
পথাস্ত ছড়িয়ে” পঞড়ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্ররচনার যুগের অবসান হ’ল, 
ত্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগ এল’ বেদের মন্ত্র--আলোচনা, যন্-সংক্রাস্ত সব খুটি-নাটা, 
আর দার্শনিক তত্ব আলোচনা, আর প্রাচীন কিংবদস্তী_এই-সব নিয়ে ব্রাঙ্গণ- 
গ্রন্থ । পূর্ব-আফগ্রানিগ্থান থেকে বিহার পযন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে যে-সমন্ত 
দ্রাবিড় আর কোল লোক বাস ক'র্ত, তা’রা আৰ্য্য ভাব! নিয়ে, আধাদের 
পুরোহিত আর আধ্য ধর্ম মেনে নিয়ে, আখ বা হিন্দু mue: www হ'য়ে 
যায়। এই অনাধাদের রাজার! অনেক সময়ে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ক’র্ত, আর সে 
দাবী প্রায় গ্রাহ-ও হ'্ত__ভাষা-সন্কট আর ধর্ম-সঙ্ধট যখন আর নেই, তখন 
আর কোনও বাধ! ছিল নাঃ আর এদের আগেকার ধর্মের পুরোহিত-বংশের 
লোকেরা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণত্ব fac ব’স্ত । পূর্বদিকে আধা ভাবা এগোতে 











veo বান্দালা ভ৷খাওৰ্বের ভূমিকা... - 
লাগ্ল। few খাটি আর্ধাদের সংখ্য পূর্বদেশে কখনই প্রবল ছিপ না; 
আষ্যাকৃত অনাৰ্ধ্যের ছারাই এই আর্ধ্যভাবা-প্রচারের কাজের খুব সাহাধ্য হ’য়েছে। 
খাটি আরা তা’র গান্ধার বা কেকয় বা মর বা কুরুপাঞ্চালের ঘরবাড়ী ছেড়ে, 
বিশেষ আবশ্যক ন| হ’লে পূর্বদেশে আস্ত না। ব্রান্ধণ-গ্রন্থের যুগের শেষ 
ভাগ নিয়ে’ হচ্ছে আরণাক আর উপনিষদের যুগ, তার পরই বুদ্ধদেব আর 
মহাবীর স্বামীর cuu! আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলা দেশে 
'আধ্যদের আগমন rufa, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার-অঞ্চলে 
যে-সমস্ত STÁT প্রথম এসে বসবাস করে, ua] ঘর-বাসী ক্লষাণ-জাতীয় ছিল না, 
তারা ছিল যাযাবর 4| ভব-ঘুরেঃ ; তা'র! তা’দের খোড়া-গোর ছাগল-ভেড়া 
fac ঘুরে” ঘুরে? বেড়াত’ ; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্ধ্যেরা তাদের নাম 
দিয়েছিল 'ব্রাত্য'। তা'রা অবশ্য আগ ভাষা ঝাল্ত, কিন্তু তাদের আধা ভাষা 
উদীচ্য আর কুর-পাধণল-অঞ্চলের আর্ধাদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা 
আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল; আর তা’দের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা 
খুব সম্ভব তা'রা শিবের উপাসনা ক'ত, তা’রা বৈদিক যাগযন্ঞ হোম অরিপৃজা 
ইত্যাদি ক’র্ত না। আর ক্রা্মপ-পুরোহিতকেও মান্ত না। বেদমার্গা পশ্চিমা 
আখ্যেরা এই-সব কারণে তা’দের অবজ্ঞ। ক’রৃত ; এই জনে ব্রান্মণ-গ্রস্থে তাদের 
সম্বন্ধে নানান্‌ নিন্দার কথা লিখে’ গিয়েছে। কিন্তু এর! যে আধ্য ছিল, 
আর আধা ভাষা ব’ল্ত (বদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল ন1), ব্রাহ্মণ-গরন্বে 
“এ কথাও স্বীকার কর! হয়েছে ; আর বৈদিক আধ্যেরা এদের শুদ্ধি ক'রে 
Cm কারে নিত’ খুব ;_যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত', 
সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য 
ভ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকট| মিশে’ গিয়েছিল। সে যুগের জাতি-ভেদের 
“এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্ধোর! wp. আর্ধ্যদেয় দ্বারা 
স্বীকৃত বর্ণ-ভেদ মান্তই না। এই ব্রাত্য আর্োর! বেদমাগী আধাদের আগে 
মগধ-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয় ; আর এটা খুবই সম্ভব বে তারা বৈদিক ধর্ম 
গ্রহণ করলেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে-নি! তাই 
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বৈদিক ধর্মের বদ্র-নুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে wp বড়ো ধর্ম-মত প্রাচীনকালে 

ভারতবর্ষে উদ্ধৃত হ'য়েছিল,--বোক্ধ-মত আর জৈন মত,__সেঈ দু'্টা মত এই 

মগধ-অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকদের মখ্ই প্রসার 

লাভ করে। 





(91.3 

বদ্ধদেবের সময়ে উত্তর ভারতবর্ষের আৰ্য্য জনপদ x] রাজোর নামের একটা! 
তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্য পাওয়া যায় ; এই তালিকায় বাঙল! দেশের নাম 
নেই। বুদ্ধদেবের পূর্বেকার এতরেয়-আরণ।কের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই 
ই্গিত আছে যে, বঙ্গ-, বগধ- বা! মগধ- আর চেরপাদ-জাতীয় লোকেরা! মান্য 
নয়, তা'রা পক্ষী বাঁ পক্ষিক্ম | এই থেকে যনে কণ্রূতে পাব! যায় যে, বাঙলার 
মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আধ্যদ্র ছারা "manm 
হয়নি; এইছাতীয় লোকের প্রতি "ami প্রচাশ ক’রেই এদের বয়াংসি+ 
বা পাখী বলা হ'য়েছে। বুদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে স্পষ্ট বল! 
হয়েছে যে, উত্তর-ভারতের আধা! ব্রাহ্মণ, বাঙলা দেশে এলে পরে তাকে স্বদেশে 
ফিরে, প্রায়শ্চিত্ত ক’র্তে হবে ; অনার্ধ্য দেশ ব’লে বাঙলার প্রতি উত্তর-ভারতের 
আধ্যের। এমনি বিরূপ ছিল। এ দেশের সম্বন্ধে (তখনকার দিনে তা*রা পশ্চিম- 
বঙ্গকেই ভালে! রকম জান্ত, তাই পশ্চিম-বঙ্গের ক্থাই তা’রা বলে গিয়েছে) 
আর একটা বদ্‌-নাম এই ছিল ঘে, এখনকার লোকেরা ভারী sp আর 
অভদ্র । জৈনদের প্রাচীন বইয়ে যহাবীর-স্বামীর সম্বন্ধে বলা হ’য়েছে যে, 
তিনি 'লাট” আর "am দেশে অর্থাৎ রাঢ আর স্বন্ম দেশে ( অর্থাৎ পশ্চিম- 
বাঙ্গালায় ) গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তী’র উপর কুকুর লেলিয়ে 
দিয়েছিল। 

আমার মনে হয়, মৌধ্যেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আর্ধ্যাবর্তের 
সঙ্গে বাঙলার qup বন্ধন স্থাপন করেন। মৌধ্য-বুগ থেকেই মগধের রাজ- 
কর্মচারী, সৈনিক বেণে', ব্রাহ্মণ, শ্রষণ আর সাধারণ ওপনিবেশিকেরা 








বাষ্ডলা দেশে এসে বসবাস ক'বৃতে থাকে, আর তাদের দ্বারাই মগধের Caf- 
ভাষা বাঙলা দেশে আনীত আর স্থাপিত হয় । তার আগে হয়তো ছু'চার 
ক্ষন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধধর্-প্রচারক বা অন্ত শ্রেণীর লোক, আর্ষা-ভাষী পশ্চিম- 
দেশ থেকে wan] বাঙলায় যাওয়া-আলা ক’রৃত, কিন্তু মৌর্ধাদের বিজয়ের 
ফলে রাজশক্তির প্রভাব-ছ্ারাই mp ভাষা বাঙলা দেশে প্রচারিত হয়--তার 
আগে বাঙলা! দেশের স্থায়ী বাসিন্দা কেউ cup ভাষা ব'ল্ত ব'লে'বোধ হয় 
না। দেশে নানা ডাবিড় আর কোল-জ্ঞাতীয় লোকের বাস ছিল, তদের 
নিজ-নিজ ভাষা, ধর্ম, 'াচার-বাবঙ্ঠার, সভ্যতা, রীতি-নীতি, সবই ছিল। 
"wem, মোর্দা-বিজয়ের আগে থেকেই, স্বসভা, সমৃদ্ধ, আর্ধা-াষী প্রতিবেশী 
মগধের আর্ধা ভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্ধাদের উপর অল্প এলে থাকতে 
পারে; কিন্ত দেশের জনসাধারণের কং! দূরে থাক, অভিজাত শ্রেণীর 
মধোও আরা ভাবা অত' আগে অর্থাৎ মৌর্ধাদের আগে গৃহীত হয়েছিল 
কিনা জান! যায় না। এখানে আপি উঠতে পারে যে, তা-হ'লে বাঙলা! 
দেশের মিংহবা রাজার ছেলে বিওয়স্ধিহ কি কারে “হেলায় sep করিল 
ww; বিজঞয়সিংহের সঙ্গীদের বংশধরেরাই তো সিংহলী ভাষা বলে, আর 
সিংহলী হ'চ্ছে আধা ভাষা ; তাহ'লে, বিক্ষগ়সিংহ সদল-বলে বাঙলা থেকে 
গিয়ে? থাকলে, তারা বাঙলা দেশ থেকেই তো! আর্ধা-ভাধা fac গিয়েছিল? 
বিজ্ঞয়সিংহ বাঙল! দেশ থেকে ftc থাকলে, মৌর্ধ-বুগের আগে থেকেই তো 
দেশে আর্ধা ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'য়ে যায় বটে। কিন্ত বিগয়সিংহ 
বাঙলার লোক ছিলেন না; এ কথা শুনে অনেক বাঙালী চ’টে যাবেন, 
বা ছুঃখিত হবেন। কিন্তু “দীপরংস' আর 'মঙ্গারংস ব'লে পালি ভাষায় 
লেখা সিংহলের cx ছু'খানি প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিক্রয়দিংতের কথা 
পড়ি, সে দু'্টী আলোচনা কবলে, বিজয়সি'হ বে গুজরাটের লোক ছিলেন, 
লে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না! পালি বই অনুসারে বিজয়মিংহ হচ্ছেন 
লাল, (জ্ঞান্জ) «| “লাভ? দেশের রাজার ছেলে; এই 'লাল.' (em) 
বাঙলার "রা বা "mp নয়_এ হচ্ছে গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 


নাঙলা ভাষা আর বাঙালা জা'তের গোড়ার কথা ৩৯ 


‘লাট’ বা 'লাড' | 'দীপরংল’ আর “মহারংস+-র মতে বিজয়সিতহ লঙ্কায় যা+বার 
সময়ে emm আর 'সুপ্নারক’ বন্দর দু'টি gv যাচ্ছেন ; এই দুই বন্দর 
এখনও গুজরাট অঞ্চলে বিছ্বামান, এদের এখনকার নাম হচ্ছে “ভরোচ' আর 
“লোপারা'। আর সিংহলী ভাষা অনুশীলন ক'রে জরমান বিদ্বান Geiger 
গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে এর 
যোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট- 
অঞ্চলের ভাবার যেরকম যোগ আছে, সে-রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে যে নেই, 
তা'র সম্বন্ধে সামি একটা প্রমাণ পেয়েছি । আধুনিক ভারতীয় আধা আর 
দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে ‘প্রতিধ্বনি’ বা ‘অনুকার’ শব্দের রীতি আছে। কোনও 
শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের অনুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক'র্তে হ'লে 
আধুনিক আরা আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটীকে আংশিকভাবে দ্বিত্ব 
কারে বলা হয়,_-তার আত্য ধবনিটীর বদলে অন্য একটা ধ্বনি বসিয়ে বলা 
su! যেমন-_বাঙলার 'ঘোড়া-টোড়া', মৈধিলীতে ‘ঘোরা-তোরা’, হিন্দীতে 
“ঘোড়া-উড়া', গুজরাটাতে “ঘোড়ো-বোড়ো+ মারহাট্রীতে ‘ঘোড়া-বিড়া', তামিলে 
‘কুতিরৈ-কিতিরৈ’ ইত্যাদি ৷ দেখ! যায় যে, বাঙলা ভাষায় (অস্ততো পশ্চিম- 
বঙ্গের ভাষায়) মূল ধ্বনিটীর স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটা vos C 
মৈথিলীতে “ত", হিন্দীতে 'উ', গুজরাটাতে ‘ব’, মারহান্টীতে 'বি’, আর দ্রাবিড় 
ভাষাগুপিতে ‘কি’ ঝ ‘ক’ বা ‘গ’; আর ওদিকে সিংহলীতে দেখ! যায় যে, 
এইরূপ স্থলে at বাবন্ৃত হয়, গুজরাটা মারহাট্টশীর মতন,__বাগুলার মতন 
“ট’ বা মৈথিলীর মতন ‘ত’ অপব! হিন্দীর মতন UV নয়) যেমন সিংহলী 
“অশ্বয়-বশ্বয়'_-বাঙলায় "seb; সিংহলী uvas —ademp 'দাত-টাতা, 
কিন্ত গুজরাটী 'দাত-বাত', মারহাট্রী ‘দাত-বিত’। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে 
পশ্চিম ভারতের ভাষার cfe fue দেখা যাচ্ছে,__এই মিল হচ্ছে এদের 
মৌলিক যোগের ফল ; এইরূপ অন্থকার শন্দ-বাবহারে, অন্ত ভাষার প্রভাবের 
কথা আমরা কল্পনা ক’র্তে পারি লা। বিক্ষয়সিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের 
প্রথম আর্ধা-ভাবী উপনিবেশিকের! লালু, অর্থাৎ লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই 





টি ৯: বাঙ্গালা ভাষিদ্বের ভূমিকা 
গিয়েছিল, বালা থেকে নয় ;__অগ্গকারধ্বনিতে ‘ব’ ব্যবহার করে এমন 
পশ্চিম-ভারতের প্রাক্কৃত ভাষা-ই তা’রা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে fae গিয়েছিল 1 
এডছাড়| শ্ী্ীয় সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাজক 17190. Thang 
হিউএন্থ্সাছ তর ভ্রথপ-রতান্তে আর্যদের সিংহল-জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন; 
তার শোন! কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদস্তীর সঙ্গে মেলে না--তী'র 
শোনা কথা-মত, প্রথম ভারতীয় উপনিবেশিকের! দক্ষিণ-ভারতের কোনও 
স্থানের লোক। কাজেই, বিজয় যখন বাঙলার-ই লোক cu, তখন তাঁর 
কাহিনী থেকে Bud ৫০*-র দিকের বাঙলার সম্বন্ধ কিছু অনুমান কর্বার 
অধিকার আমাদের নেই। 

বাঙলা! দেশে যে অনার্ধোর বসতি ছিল, তা’ আমরা এ দেশের গ্রত্যন্তভাগে 
এখনও অনার্য জা'তের বাস দেখে oux কারুতে পারি) বাঙলা দেশের 
আদিম অধিবাসীদের অনাধধয-ভাষিতার আর-একটা প্রমাণ আমর! পাই বাঙলার 
গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে-_পুরানো বাঙলার তাত্রশাসনে প্রাপ্ত নামের কথ। 
বল্বার সময়ে এ বিষয়ের উল্লেখ ক’রেছি। পশ্চিম-বাঙলায় ভুমি, সাওঁতাল, 
ওরা, মাল-পাহাড়ীরা এখনও বিস্কামান ; উত্তর-বাঙলায় আর পুব-বাঙলায় 
ভোটব্রদ্ধ বা মোঙ্গোল জাতীয় অনার্ধা এখনও রয়েছে; চোখের সাম্নে এর! 
বাঙালী হ'চ্ছে,__হিন্দু হ’চ্ছে, iba হচ্ছে, সুসলমানও হাচ্ছে। cuz বা 
তার আগে থেকে, প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে, এই রকমটা হয়ে 
আস্ছে। বিহার আর উত্তর-ভারতের আধ্য-ভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠাপন্ 
মগধ দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে. stem এল । রাজার ভাষা ধর্মের ভাষা, 
সভ্যতার ভাষা হিসেবে এদের ভাষা, অনার্ধা-ভাষী বাঙালীর পূর্ব-পুরুষের মধ্যে 
প্রচারিত হ'তে লাগ্ল। অন্থদান করা যেতে পারে, দেশে অনার্ধ্য অধিবাসীদের 
মধ্যে খঁক্যের অভাব ছিল, কারণ এ দেশে তিনটা fen ভিন্ন অনার্ধা-ভাষী 
জা’ত (এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হ’ক্‌ ) তাঁদের নিজ-নিজ ভাষা নিযে 
রীতিনীতি নিয়ে’ বাস ক'র্ত--কোল, দ্রাবিড় আর মোগ্গোল। কোথাও 
কোথাও বা Dravidian Longheads, Alpine Shortheads আর Mongo 


DÀ 


বাঙলা ভাষা আর বাও na ess 


Shortheads, «| ভ্ৰাবিড়-ভাষী, কোল-ভাষী, মোঙ্গোল-ভাষী এট তিন 
জাতের মধ্যে দুষ্টীতে বা তিনটীতে মিলেমিশে” আঁধা-ভাবীদের আদুবার 
আগেই মিশ্র জা'তের স্থষ্টি ক'ৱেছিল, আর সেই সব মিশ্র জাতের মধ্যে এই 
তিনটা ভাষার একটা-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ঠিক 
খবরটা জানবার উপায় নেই। বাল! দেশে জ্রাবিড়-, কোল- আর মোঙ্গোল- 
ভাষীদের সমাবেশ কি রকম ভাবে ছিল, ভার এক রকম মোটামুটী ধারণা 
কার্তে পারি বটে,_কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটী জুড়ে” ছিল, দ্রাবিডের! ছিল 
বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে, আর মোঞোলেরা চিল পূর্ব-বঙ্গে আর উত্তর-বঙ্গে, 
এইরূপই অন্যান হয়--কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল, ভাবের, 
ভাষার, সভাতার আদান-প্রদানই বা কি রকম হ'ত, তাদের মধ্যে মিশ্রণ কি 
ভাবে হ'ত, দেশের প্রকৃত অবস্থা অনার্য যুগে কি রকম ছিল,--এ-দ্ব জান্বার 
কোনও পথ নেই। আৰ্ধ্য ভাবার উপর দ্রাবিড-প্রভাব নিয়ে আলো$ন! 
কিছু-কিছু হয়ে গিয়েছে। সমপ্রতি Jean Przyluski dj পশিলুসকি 
নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত, কোল ভাষা যে বিরাট্‌ Austrie pnm 
ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত (যে ভাষা-গেষ্ঠী ভারত থেকে Indo-China 
ইন্দোচীন আর Indonesia ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত হয়ে, সুদূর 
প্রশান্ত-মহাসাগরের ^ Melanesian মেলানেসীয় আর Polynesian 
পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ), আধ্য ভাষার উপর তা'র প্রভাব নিয়ে" 
অঙ্ন্ধান কা'র্ছেন। তার অনুসন্ধানের ফলে, বাঙলা দেশে আর বাঙলার 
বাইরের কোলেদের আর তাদের জ্ঞাতিদের ভাষা থেকে সংস্কতে আর 
প্রাকতে কি রকমের শব্দ নেওয়া হয়েছিল, তাঁর খবর আমর! কিছু-কিছু 
পাচ্ছি; আর তার «fap কোস্দের সভ্যতা-সম্বদ্ধে কিছু-কিছু তথ্য-লাভও 
হচ্ছে। এইরূপ টুষ্টাকী খবরে মনটা খুশী হয় না__কিন্তু আমর! নাচার, 
আমাদের পুরো! অবস্থাট। জান্বার আর পথ নেই। কারণ, দেড় হাজার 
বছর হয়ে গেল, বাঙলার এই-সব অনা্ধ। ভাষা লোক আধা ভাষ! গ্রহণ ক'রে 
হি'ছু হ'য়ে গিয়েছে--তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভুলে? গিয়েছে, বা বছ 


w-— বাঙ্গালা ভাত্বের ভূমিকা 
স্থলে আর্ধ্যত্বের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা অনাচরণীয় আধুনিক 
কালের as] জা’তে পরিণত হ’য়েছেণ। কিছু-কিছু পরিমাণে wal ব্রাহ্মণ, 
ক্ষতি, বৈশ্যও হ'য়েছে; আবার আজকাল NeoHinduism | নবা- 
হিনুয়ানী আর ইউরোপীয়দের দ্বার! পুনগিত আর্ধ্য-শ্রেষ্ঠস্বাত্ক ইতিহাস-চর্চার 
ফলে, নোতুন ক'রে এই-সব wins fus বা আর্ধা জাতির সামিল হবার চেষ্টা 
কারুছে ; আর এইভাবে, রহস্থাটা না বুঝে-ও, উত্তর-ভারতের আর্ধাদের "b 
জ্ঞাতি-ভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক’র্‌ছে। চীন! পরিব্রাজক 
Hiuen Thsang হিউএন্‌খ্সাঙ, যখন za শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, 
তখন তিনি xem) দেশটা ঘুরে' যান তিনি এই দেশের সভাতা, 
fasi 'আর ভাষা-সন্বন্ধে যাঃ বলে গিয়েছেন, তা’ থেকে যনে হয় যে, তখন সারা 
বাঙলা দেশটা মোটামৃটী মর্ধা-ভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্ত fata 
আলোচন। ব্রাহ্মণ, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে দেশময় বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছিল । কিন্তু তখন উড়িষা আর্ধা-ভাষী হয়-নি-__হিউএন্‌-থ. সাঁউ, স্পষ্ট ব'লে 
গিয়েছেন যে, উ়িষ্যা-অঞ্চলের গড় আর অন্য-অন্য জাতি অনার্য ভাষা ঝল্তো। 
মৌর্ষ-যুগ থেকে আরম্ভ কারে হিউএন্-থ, সাঙের সময় খ্রীঃ পৃঃ ৪র্থ থেকে খ্ীষ্ীয় 
গম শতক-_এই কয় শ' বছরের মধ্যে বাঙালী ব’লে একটা বিশিষ্ট জাতির 
"TP হয় £ অনার্ধা_-কোল, দ্রাবিড, মোঙ্গোল, আর হয়তো কোনও অজ্ঞাত- 
ভাষা-ভাষী [,০7808805 লঙ্কা-মাথা, Alpine আল্লাইন গোল-মাথা আর 
' Mongol মোঙ্গোলদের যেন এক কড়ার ঢেলে গলিয়ে, নিয়ে, আর্ধ। ভাষা, 
আৰ্য সভ্যতা, আর ব্রাঙ্দণা বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের ছাচে ফেলে, আমাদের 
পূর্ব-পুরুষ এই আদি-বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়৷ এই জাতির সৃষ্টিতে পশ্চিম 
থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্য উচ্চ বর্ণকেও কিছু কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা 
হায়েছে | বাঙলার আর্ধা-প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতো ব্রাহ্গণাধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক ears সম্রাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারতের ( মধাদেশের বা 
আর্ধ্যানর্তের ) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে", ভূমি দিয়ে! বৃত্তি দিয়ে, বসানো! হ'ত 
যাতে তারা এই পাগ্ডব-বঞ্জিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম আর 





বাঙলা ভাষা| আর বাং জাতের গোড়ার কথ 
সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত কারুতে পারেন! আর এটা খুবই সম্ভব বে, এই- 
সব আর্্যাবর্তীয় ব্রাহ্মণ বাঙলায় এসে উত্তর-ভারতের বঙ্গে তা’দের যোগ হারিরে' 
ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় বুগে-ষার কোনও ইতিহাস আমাদের 
নেই সেই যুগে--স্থানীয় বর্ণ-ব্রাহ্মাদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ছা’তের 
সঙ্গে, বৈবাহিক rcm ঘিশে গিয়েছিলেন। নৃতববিগ্ঞ। ব'লে একটা নোতুন 
fasi আমাদের এই বলছে বে, দৈহিক গঠনে সাধারণ বাঙালী ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে বাঙলার ব্রান্ষণেতর জাতি কায়স্থ, নবশাখ, awe E প্রভৃতির Web| মিল 
দেখা যায়, আৰ্য্যাবর্তের কনৌজিয়া-প্রমুখ Cub ব্রাঙ্গণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
সে বিষয়ে ততটা মিল নেই। এই কণাটী চিন্তার যোগ্য । 
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কোনও দেশে তার farsa ভাবাকে মেরে" ফেলে একটী বিজ্ঞাতীম্ন বা 
বিদেশীয় ভাষার প্রসার সাধারণতো এইভাবেই হ'য়ে থাকে : প্রথমতো, ও 
দেশ অন্য জা’তের দ্বার! বিজিত হয়, আর বিদেশীয ভাবা আসে রাজার ভাষা 
হায়ে। যদি সভ্যতায়, সংঘ-শক্তিতে আর মানসিক উৎকর্ষে বিদেলীয় জেতার! 
দেশীয় বিজিতদের চেয়ে উন্নত ap হয়, ত|-হ’লে বিদেশী ভাষার পরাভব 
অবশ্বন্তাবী। কিন্তু যদি বিদেশীয়েরা এই-সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত) 
অন্থতে। বিদ্ছিতদের সমকক্ষ হয়, তা-হ’লে বিজ্িতদ্দের মধো জেতার ভাষার 
প্রচার সহজে হয়। যেখানেই face s ভাষ! এসে" স্থানীয় ভাবাকে গ্রাস 
কা'বুছে, সেইখানেই দেখা যায় যে, সংঘ-শক্তির অভাবে আত্ম-বিশ্বাস আর 
নিজের জা'তের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে”, বিজিতদের মধো যা’রা জন-নেতা। তারা 
বিদেশীয় ভাষাকে সম্পূ্কপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজ্ঞাত-শ্রেণীর দ্বারা 
বিদেশীয় ers এরূপে একবার স্বীকৃত হ’রে গেলে, সেটা একটা অন্গৃকরণীয় 
বিষয় হ’য়ে দীড়ায়,__বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক’রে নেওয়া আর নিজের 
ভাধ। ত্যাগ করা, তখন আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের প্রমাণ ব’লে সাধারণ 
লোকের GU গণ s; স্রুতগতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে facea 
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ভাষাই তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলা দেশে আর্ধা ভাষা এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, এইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বালে মনে হয়। রাজপুরুষ, বাবনায়ী, 
ধর্মগুক্, সাধারণ উপনিবেশিক__সব দিক্‌ থেকেই প্রভাব আসে। আর 
বাঙলার অনার্য, সংঘ-শক্তির অভাবে, এঁকোর অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা- 
বোধের অভাবে, আর উত্তর-ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আর্ধা-ভাবা- 
গ্রহণের দৃষ্টান্তে, সহজভাবেই আর্ধ্যভাষা আর গাঙ্গেয় sere! নিয়েছিল। 

বাঙলা দেশ মুখাতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টী বিভাগে বিভক্ত 
রাঢ়, WU, বরেন্দ্র বা পুণ্ড, বর্ধন, সমতট, বঙ্গ, কামরূপ । এই নামগুলির মধ্যে 
প্রায় সবগুলিই হচ্ছে জা’তের নাম,__জাতের নাম থেকে দেশের নামকরণ 
খুবই সাধারণ প্রথা। up, ru, বঙ্গ, fa — mia ‘কামরূপ, on, কামত, 
"fumi, প্রভৃতি নামের ‘কাম’ বা “কম? শব্দ_এগুলি আর্য ভাষার পদ নয়। 
এগুলি হ’চ্ছে অনাধ্য জাতির নাম, তা'দের নাম থেকে তা’দের অধু!যিত প্রদেশের 
নামকরণ হায়েছে। তুলনীয়_আসাম--“অসম? বা "mew! জাতি। রা” 
যে এক দুর্ধর্ষ অনার্ধা জাতির নাম ছিল, তা’র ইঙ্গিত কবিকঙ্ধণ-চণ্ডীতেও পাই । 
রাড, সুক্ষ, বঙ্গের মত অন্য-অগ্য অনেক অনার্ধ্য জাতি বাঙলায় বাস ক'র্ত-_ 
তা'দের নাম থেকে বাঙলার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়-নি বটে, তবুও 
wap পরিচিত প্রতিষ্ঠাপর্ জাতি এখন এই-সব জাতি নিজেদের আর্ধা, 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে পরিচয় দিচ্ছে; এই-সকল জাতির ছার! px আখ্যা 
ত্যাগ ক'রে ব্রাতা-ক্ষজিঘত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবীটা r'cx, নূলতো-_উত্তর- 
ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষপ্রিয়ের আর বৈশ্তের তথা-কথিত আর্যযত্বের বিরুদ্ধে 
s প্রতিবাদ মাত্র--“আমরাও তোঁমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের 
মতন আমরাও আর্থ, ঘিজ।' আমি এই প্রতিবাদের অন্তনিহিত ভাবটা বুঝি, 
আর তা'র সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুথতি আছে। সকলেই ‘আৰ্য্য’ হ’ক, apa 
qu হ’ক, আর এই-সব উন্নত জা?তের আখ্যা পেয়েও স্বধর্ম- আর 
আত্ম-সম্মানঘুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হ'ক--এটা আমার দেশের 
জা’তের feces জন্তে আমি সর্বাছ্ুটকরণে কামন| করি। 
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few এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে, নৃতবের দৃষ্টিতে, ওঁ ব্যাপারটা দেখলে স্বীকার 
কার্তেই হাবে বে, বাঙলার আদি অনার্য ( কোল- ব। দ্রাবিড়-ভাষী Dravi- 
dian Longheads, Alpine আর Monzoloid শ্রেণীর ) মানবগণ থেকে 
উৎপঞ্জ এই-সব জা’তের বংশধরদের, কেবল উত্তর-ভারত থেকে আগত North 
Indian Longheads লঙ্থা-মাথা আর্ধাভাধীকেই পূৰ্ব-পুরুষ-রূপে কল্পনা কর! 
চলে না-_বাঙালীর মধ্যে যে ধরণের দৈহিক সমাবেশের প্রাধান্ত দেখ! যায় 
(আগে যাকে [২]-শ্রেণীর বালে ধরা হ'রেছে ) সেটা উত্তর-ভারতের 'আর্ব/” 
থেকে একেবারে আলাদা | লক্বা-মাবা আর গোল-মাথা শ্রেণীর কোল-, 
ড্রাবিড়-, মোঙ্গোল-ভাষী (আর কিছু-পরিমাণে উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য- 
আর আর্ধ্য-ভাষী )--এই-সব নান! রকমারি মাল্‌-মশল! নিয়ে, আর্ধ্যাবর্তের 
বিশুদ্ধ বা মিশ্র ব্রাহ্মণের সমাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দু-ধর্ম আর বর্ণ-সমাজের 
স্তরে এদের গেঁথে নিছে, আধুনিক হিন্দুসমাজের ভিন্ন fem জাতিতে এদের 
ফেলে” এদের দ্বারা আর্ধা ভাষা গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের 
পত্তন হয়। এই সমাজকে সুদৃঢ় ক’ব্তে পাচ-সাত শ’ বছর বা তা’র বেশী 
লেগেছিল ; সমাজে ব্রাহ্মণা জাতি-ভেদ স্বীকৃত হওয়ায়, সব উপাদান পূরোপুরি 
মিশে? chemical combination হতে পারে-নি--এ একটী mechanical 
mixture হায়ে র'য়েছে। এই জা'তে এখন কোন্‌ শ্রেণীর লোকের কি স্থান 
তা”ও পুরোভাবে তা'দের মনঃপূত কারে নির্ধারিত হয়-নি। সুদুর স্মরণাতীত 
যুগের পার্থকা এই পূর্ণ মিশ্রণের অস্তরায় হয়ে প্রচ্ছরভাবে বিদ্যমান আছে 
কিনা কে জানে! এটাও অনুমান হয় বে, বাঙালী আধা-ভাষী হ’লে পরও, 
বাঙলা দেশে বহু স্থলে অনেক জনসমষ্টি ত্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-দমাজের জাতি- 
ভেদের শৃঙ্খল বা বিধি-নিয়ম মান্তে চার-নি ; তা*রা বৌদ্ধ হ'য়ে ব্রাক্মণকে 
মান্ত না। পূর্ব-বঙ্গে হয়তো এইরূপ বৌদ্ধ সমাজ-ই বেশী ছিল। অন্থমান 
হয়, মুসলমান-বিজয়ের পরে রাঢী আর বাবেন্দ্র বাঙ্ণ বেশী ক'রে গিয়ে” 
বসবাস কর্বার পরে ও-অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,_বঙ্গজ' কারস্থ আছে, 
‘বঙ্গজ’ ws আছে, কিন্তু বঙ্গ awe নেই। বৌদ্ধ বাঙালীদের মধ্যে 
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অনেকে ব্যবসায়ে ভালো বা শুদ্ধ হ'লেও হিন্দু-সমাজে দেরীতে প্রবেশ করার 
জন্তে, সমাজে নি বা অনাচরণীয় স্তরে-ই গৃহীত হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি 
বিদ্বেষ আবার অনেকের কখনও যায়-নি ; তুকীরা বাঙলা ভয় করবার কিছু 
পরেই ব্রাহ্মণ-বিধ্েষী বৌদ্ধ অনেকে, নবাগত জেতাদের ধর্মকে ( অন্তো নামে 
মান) স্বীকার ক'রে, বৌদ্ধব্ের পতনের পর ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ থেকে 
নিজেদের a sí rta রেখে এসেছে । 
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এম্‌নি ক'রেই আধা ভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালী জা’তের সৃষ্টি হাল । খ্রীষ্টাব্দ 
৬** আন্দাজ এই জা’ত্‌ দীড়িয়ে' গেল-_ভারতের মধা--আর আধুনিক-যুগের 
বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে অন্ততম হ'য়ে। আহুমানিক ৭৪ খীষ্টাব্দে বাঙলায় 
পালবংশের অভ্াদয় হ'ল। পালবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে 
তিন শঃ বছর ধ'রে এরা গোড়-মগধে রাজত্ব করেন। শেষটা বাঙলা দেশ 
এদের অধিকারে আর ছিল না। এরা খালি মগধে রাজত্ব কর্তেন। 
এদের সময়ে গোড়-বঙ্গ বা বাঙলা দেশ, মগধ দেশের সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষের 
AU] একটা বড়ে! জা’তৃ বলে আসন পায়। বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ 
মুসলমান তুকীর আস্থার পূবে যেটুকু হয়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদের 
আমলে-ই। সেটুকু নেহাভ্‌ কম নঘ,কি বিগ্ঞায়-কাবো, ব্যাকরণে, 
সাহিত্যে, দর্শনে স্মৃতিতে ; কি শিল্পে__রূপ-কর্মে, ভাঙ্বধধো ; আর কি শোধে; 
সব বিষয়ে হিন্দু-মুগের বাঙলার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই পাল রাঙ্জাদের সময়ে 
গৌড়-মাগধ ভাস্বরা-রীতি ভারতের শিল্পের মধ্যে এক অপরূপ au) এই 
পাল রাঙ্জাদের সময়েই বিশিষ্টতা পায়। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ "fece মিলে, 
এক বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ'ড়ে তোলেন; দীপঙ্কর জ্ঞানের - 
মতন বৌদ্ধ প্রচারকের। বাঙলার বাইরে ভগবান্‌ বুদ্ধের বাণী আর তখনকার 
দিনের নবীন বাঙলার চিন্তা প্রচার ক'রূতে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে 
বাঙলা ভাষার বোধ হয় প্রথম কবিত! লেখা হর, পণ্ডিতদের ছার! ; আর বাঙলা 
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ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। এগারোর শতকের শেষের দিকে 
পাল রাজারা রাছের সেনবংশীয় রাজাদের" দ্বারা বাঙলা থেকে বিতাড়িত হ'ন। 
সেনবংশীয় রাজারা--হেমন্তসেন, বজালসেন, লক্ষসেন,__বারোর শতকে রাজত্ব 
করেন) তাদের সময়ে বাঙলার হিন্দুধর্মের বিরাট এক অন্ধাখান হয়, বৈষ্ণব 
ধর্ম তা*র মধুর ভাব fan নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাঙ্জাদের সময়ে 
হিন্দু-বাঙালীর সমাজের প্রতিমা এক-রকম তার পূর্ণ বূপটী পেলে; তার 
কাঠামে! গড়া হয়েছিল পালবংশের পূর্বে, এক-মেটে" আর দো-মেটে হয় 
পালবংশের অধীনে ) আর ভার রঙউ-চড-করা, ' চোখ চানকানো। সাজানো 
হ'ল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুর্কী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় ব'য়ে 
গেল, বাঙালী জা’ত্‌ যেন দু'শ’ বছর সুদ গ্রন্থ হ'য়ে রইলো। তারপর ধীরে-ধীরে 
এই জাতি আবার চোখ মেল্লে। তা’র চিন্তাপক্কি আর সাহিত্য আবার প্রাণ 
পেলে। আর বাঙালী জা’ত্‌কে wr পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রন্ প্রীৈতঘ্াদেব 
এসে, ধার সম্বন্ধে কবির উক্তি--'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মধিয়া নিমাই ধরেছে 
কায়া_ সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি । 

এতদিন ধারে বাঙালী ঘর-মুখো হয়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে 
তা'কে বড়-একটা বাঙালার বাইরে যেতে হয়-নি/ বড়ো জোর পুরী, মিথিলা, 
কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী প্যস্ত সে ঘুরে এসেছে। কিন্ত এখন সে কাল আর 
নেই, বাধা হ'য়ে বাঙালীকে এখন বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হ'তে হ'চ্ছে, নবীন যুগের 
নানা নোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাঙালীকে বিচলিত ক'রে তুল্ছে-_ 
দেহ-মনে তা+কে আর ঘ'রো বা প্রাদেশিক হ'য়ে থাকৃলে চ'ল্বে না তা'কে 
দিকে যেমন তা*র দেশের প্রাচীন কথা জান্তে হবে, দেশের প্রাচীন গৌরব 
কোথায় সেইটার উপলব্ধি ক’র্তে হবে ; তেমনি তা’কে বিশ্বের মধ্যে একজন 
হ'য়ে তা'র কর্তব্য আর তা*র অধিকার গ্রহণ কা'রৃতে হবে”_তা'র জাতের 
দ্বারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব, তা’কে তা-ই অর্জন ক’র্তে হবে। এই নবীন 
যুগে ঘরে-বাইরে নানা! সংঘাত, সংশয়, আশা, আশঙ্কা, আনন্দ, বিষাদ তা'কে 
অভিভূত ক'র্ছে। কিন্তু তা'র ভাগ্যক্রমে, era জা’তের নিহিত কোনো অদৃষ্ট 
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শক্তির ফলে, সে এই যুগে ভগবানের আশ্বাদ-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ নেতা পেয়েছে 
রামমোহন, বন্ধিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ৷ 

মাত্র হাজার দুই বছর কি তা’র চেয়েও কম নিয়ে" বাঙালীর অতীত 
ইতিহাস ; 3X সপ্তম শতকে বাঙালী জাতীয়তবের ম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। মাগধী- 
প্রাক্কতকে অবলবন করে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ-স্থাপন । তা’'র আগে প্রান 
হাজার বছর vc, ধীরে-ধীরে এই স্থষ্টকার্য্য চ'ল্‌ছিল। তখন সেই সৃষ্টির 
যুগে expos বাঙালী জ!’তের গৌরবের কি ছিল জানি ন|--তবে তখন 
'আদি-বাঙালী সংস্কৃত ভাষা আর আধ্য সভ্যতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ 
কারে নিচ্ছে, সংস্কৃত ভাষায় বাঙলার বিদ্জ্জন সাহিত্য লিখতে আরম্ভ ক’রেছেন, 
এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে ‘গৌড়ী রীতি’ ব'লে একটা রচনী-শৈলীও খাড়া 
হয়ে গিয়েছে। তা'র পূর্বে বাঙালী ছিল অনার্ধ্য-ডাষী--বাঙালী বা গৌড়ীয় 
বা গৌড়-বঙ্গ ব'লে তখন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্মের পাশে বন্ধ কোনও 
জা’ত, ছিল না, কিন্তু রাঢ়, qu, "e. বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের খখে-খণ্ড 
বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্বপুরুষ ভ্রাবিড়_-আর কোল-ভাষীদের স্বকীয় একটা 
সভ্যতাও যে ছিল, তা’র প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ্‌-আৰ্য্য 


যুগে তা'রা ভালো-ভালে| শিল্প জান্ত, কার্পাসের মিহি সুতোর কাপড় বুন্ত, ' 


হাতী পুষ্ত, জাহাজে ক'রে ব্রহ্ক, গ্রাম, মালয় উপদ্বাপে বাবস।" কার্তে s, 
উপনিবেশ স্থাপন ক’র্তেও মে’ত ;__আর ঘে ধর্মভাব পরবর্তী যুগে stefan 
বাউল, বৌদ্ধ, শাক্ত আর বৈষ্ণব, আর মুদলমান-্থফী মতকে অবলঘন ক'রে 
এমন স্থন্দর দশন আর সাহিত্য স্থষ্টি cem, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধিদবার। 
নবয-ায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হয়েছিল, 


তা'রও মূল যে এই আদি wan; বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অনুমান করা. 


"wen হবে না। বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বঙ্গীভূত কোনও-কোনও 
জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে, আদি বাঙ্গালীর অথাৎ আব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল বাঙালী 
জা'তের পিতামহ বা মাতামহ উভয় কুলের পূর্বপুরুষদের এইরূপ পরিচয় 
Sip চেষ্টা দেখে, ধারা সত্যযুগের অস্তিত্বে আর সংস্থতি-কথা-বলা দিব্য- 





বাঙলা ভাষা আর বাণী জাতের গোড়ার কথা ৪৯ 


শজিশ্মলী খ্বিদের শাসিত বরাগণ-কত্রিয়-বৈশ্ব-শৃত্রের সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন, তা'রা খুশী হবেন না। কিন্তু এতিহাসিক আর ভাষাতাত্বিক আলোচনার 
দ্বারা পূর্ব-কথার ন্-কোষ্ঠীর উদ্ধার ক’র্লে, আমাদের ইতিহাস আর 
আমাদের জা'তের পূর্ব-পরিচয়টা এই-রকমই দীড়াঘ় বলে আমার বিশ্বাস। 
খালি আমাদের বাঙালীদের যে দড়ায় তা” নয়, ভারতের আরও অনেক 
জাতি-সন্বন্ধে এই ধরনের কথাই ব’ল্তে হয়। নান্তি সত্যাৎ পরে। ধর্ম: 
আমাদের সত্য-নির্ধারণের চেষ্ট। কর! উচিত ;__আমাদের সহজ জাতীয়তার 
গৌরববুদ্ধি, আমাদের অতীত সম্বন্ধে যে কল্পনোজ্ছল অথচ অস্পষ্ট ধারণা 
আছে, তা'র উপরে সত্য-দিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়! চাই। আমাদের অতীত কিছু 
অগৌরবের নয়$__মোটে দু’ হাজার, দেড় হাজার বছরের হ’ল-ই বা? কিন্তু 
আমাদের ভবি্তৎকে আরও গৌরবময় কবে তুলতে হবে, এই বোধ যেন 
আমাদের থাকে, আর ত!' ঘেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত 
জীবনে শক্তি দেয়। 


[ এই etum ছাপাবা॥ সময়ে ক'ল্কাত] বিশ্ববিদ্ধাঃয়ের নৃতব্ব-বিল্া॥ gom অধাপক, এবং 
ভারত সরকারের নৃহত্-বিধয়ক পথাধেক্ষণ-বিভাগে? veni অধিকর্তা বন্ধুর ডাক্তার Sx 
fisstesi ওহে চঙ্গে বাঙলার নৃহস্ব-দম্বন্ধে আলাপর qui হয়, তাতে ছু-একটা বিষয়ে নূতন 

4 ENT I8 নিকট পাই আর গ1+র সমালোচনার আনি বিশেষ উপকৃত হই। aquo কাছে নেই 
জান্তা আঁমি কৃতজ। ] 
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বানান! ভাষার উগাদান ও SA 


[বঙ্গীয় দাহত্য-পরিষদের ১৩৩৫ সালের win দাঁসিক অধিবেশনে পঠিত ( ৩১ ef, 
১৩2৪) ] 


বাঙ্গালা ভাষার গ্রামা-শব-নক্ষলন করা, বাদাল! ভাষার উৎপত্তি তথা 
বঙ্গভাষা-ভাষী জাতির «ques ইতিহাস আলোচনার জন্য একটা অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় কাধ্য। 

আমাদের আধুনিক wi ভাষাগুলির হিতে নিয়-ব।ণত & প্রকারের 
উপাদান আসিয়াছে। - Xe 

প্রথমতঃ, তত্ব বা প্রাকৃত-জ শব্দ £ সুখ/তঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই 
আমাদের ভাষা? এগুলিকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আধ ভাষার স্বকীয় 
বলিতে কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্ধা-যুগে শব্দগুলি যেরূপ প্রচলিত ছিল, 
মুখেমুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর-এক বংশগীঠিকায় ভাষান্সোত যখন 
বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নান! any জাতির মধ্যে এই আধ্য ভাষ। যখন 
প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আর অবিক্কৃত থ'কিতেছিল nl; 
খুরুধ-পরপ্পর! ধরিয়! পর্িবতিত হইয়া, ভাষার ইতিহাসের গতি বাঁ ধারার সঙ্গে 
যোগ রাখিয়া, শব্দগুলি এখন যে cts দা ঢাইয়াছে সেইগুলিকেই আধুনিক 
"wig ভাষার নিজন্ব ‘তন্তু’ ap 'প্রারুত-জ' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য 
ভাষার বিভক্তি-প্রত্যয়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। — 8 

Wei বা প্রাকৃত-জ শব্দের পরে ধরিতে হয়_দ্বিতীয়ত:- তৎসম «m, 
তৎসম অর্থাৎ-কিনা সংস্কৃ-সম শব্ধ | কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর 
সঙ্গে তুলন| করা যার। প্রাচীন আর্য্য ভাষার বহতা নদী, লোকমুখে নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দির! চলিতে শুরু করিল। পত্ডিতজন দেখিলেন যে, প্রাচীন 
HÁT বা বৈদিক অথব| ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের 


~~ 


, বাঙ্গালা ভাবা en OS ত ৭ 


মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাবার গতি-নিরোধ 
বা সংঘমন অসপ্ভব। তখন তাহারা! cuf ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন 
সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার 
ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষ| ‘সংস্কৃত নামে খ্যাত 
হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক ন! কেন, তাহারা সংস্থতের-ই 
চৰ্চ করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন; এবং 'এইরূপে পুরুষের 
পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারও 
গতি চলিল। মৌধিক ভাষা: বহতা নদী7__সংস্কত তাহার পাশে যেন কাট! 
খাল, ব্যাকরণের দুই উচু পা'ড় -অতিক্রম «fp চলে না। আদি-মুগের 
Genes আধ/ শব্দ বিরত হইয়। ভাবাছ আসিয়াছে, সেগুলির অবিকৃত মূণ-রূপ 
সংস্থতেই রক্ষিত হুইয়া আছে। আবশ্যক হইলে, কথিত-ভাবার পার্শে ই 
বিশ্বমান সংস্কৃত হইতে শব্দাবলী, ইচ্ছামত এই কথিত-ভাষায় গৃহীত হইয়া 
আসমিয়াছে। এই-সব শব্দকে আধুনিক ভাষার ‘তৎসম! শব্দ বল! হয়। 

আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিগ্রাছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত 
শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোক-মুখে তাহারও 
বিকার ঘটয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নুতন রূপ 
প্লাড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতব্ববিদ্গণ এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দের 
একটা wu দিয়াছেন--ভগ্ন-তৎসম বা অধধ-ভগুঘম (semi-tatsama) | 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতি-পথ 'অবলদ্বন করিয়া, মূল শব্দের 
রূপ পরিবর্তিত হইয়া যেভাবে তন্তুব ব। প্রাকৃত-জ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, 
দেখা যাইতেছে যে অর্ষ-তৎংসমের উৎপত্তি নেভাবে হর নাই । বার এমনটীও 
হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত 


- হইয়াছে, এবং ভিএ-ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির ছারা অভিন্তৃত হইয়। 3 একটী 


*E একাধিক অর্ধতৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে, এই প্রকারের তন্তুব বা 
প্রাক্ৃত-জ, তৎসম, এবং নানা যুগে উদ্ধৃত অর্ধতৎসঘ শব্দের উদাহরণ, এক 
“কৃষ্ণ শব্দছারাই দেখানে| যাইতে পারে। আদি আধ্য-বুগের ভাষায়, ধরা 








লা ভ)ততের ভামকা 


যাউক খ্ৰীষ্টপূর্ব vex ew শব্দ অবিকৃত অবস্থায় "wan" ( অর্থাৎ 
‘ক্র :য্‌ণ’ ) রূপে ভারতবর্ষে আর্য্যভাফাণ-কর্তৃক উচ্চারিভ হইত। বিস্ত এই 
অবিরুত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্তন wire হইল: 
"quos ewe প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া ক্ক-হ-ণ', এবং অবশেষে 
সরীট-পূর্ব প্রথম সহত্রকের মধ্য-ভাগে কি-হ? রূপ ধারণ করিয়া বগিল। 
তখন শব্দটীকে আর “আদি-যুগের আর্ধা শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন 
“মধ্য-যুগের WU বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ, 
শব্দ যেখানেই এই প্রকার পরিবর্তন-সহ, সেখানেই এইরপে পরিবতিত 
হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই 'ক্ণ>‘ক ণ.হ’ wv, প্রারুত যুগের অবসানে 
আধুনিক আৰ্য্য ভাষার যুগে, খ্রীষটায় প্রথম xrnter শেষে, "ems ও 
পরে ‘কান’ আকার ধারণ ftm] তিন হাজার বছরে এইরূপে gun 
শব্দের পরিণতি ; এবং "inr শব্দে আদরে "UN প্রতায়-যোগে "qae 
"weisse এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবগ্ wq ওদিকে "pes শব্দ বিশুদ্ধ 
মুতিতে সংস্কৃত ভাষায় বিশ্মান রহিয়াছে। বিরুত ‘কণত’ রূপের ov 
প্রাকৃত যুগে কথ্য ভাবায় নূতন করিয়া ‘কৃষ? শব্দ গৃহীত হইল কিন্ত প্রারুত- 
ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ feda Iam aere! প্রভৃতি রূপের 
মধ্য দিয়া অবশেষে "goce "axe রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাকৃতের পক্ষে 
অতএব ‘কণতু’ হইল তন্তুব রূপ, 'কসণ, হইল প্রাকতে আগত অধ-তৎসম রূপ | 
পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্নালায় আমরা কান্হ” 
শব্দ পাই--তন্তব a প্রাকত-জ অর্থাৎ প্রাকৃতের নিকট হইতে mu রূপ হিসাবে) 
এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্ধ-তৎসম শব্দ fente পাই “কস ( ‘কসণ ঘন 
গাজই' ‘কৃষ্ণ ঘন অর্থাৎ মেঘ গাজে অর্থাৎ গর্জন করে বা গর্জে, প্রাচীন 
বাঙ্গালা চর্যাপদ ১৬)। তৎসম ‘কৃষ্ণ শব্দ তো ছিল-ই। এই “কসণ' শব্দ 
পরে বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ‘কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন 


ডিচ্চারণ-বিপ্যয়ে, মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্ব-তৎসম রূপ গ্রহণ O^ 


"করিয়া বসে-_'*ক্রেবণ’, "uen Ey প্রভৃতি মধ্য-যুগের বাঙ্গাল! দেশে বিমান 


বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলল 8 
সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ-রীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 
‘কেষ্ট ( -‘কেশ টে? ) রূপ আসিয়| গিয়াছে। ও-দিকে হিন্দীতে ut রূপ 
‘কান্হ', ‘কন্‌হৈয়’ ( =‘কানাইয়’ ) বিগ্বমান আছে ; তাহার পার্শ্বে আবার 
নবীন হিন্দী অর্ধ-তৎসম রূপের WE হইল fena, কিপেন' ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের 
বা প্রতিমৃতির নাম হিসাবে, মধুরা-বৃন্দাবন-অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্ধ-তৎসম 
শব্দ আবার বাঙ্গালা আসিয়া গেল-/কিবেণ, ‘কিযণ' রূপে! অতএব 
ভারতের আদি-আর্য্য ভাষার "exe শব্দ, তাহার দৌহিত্রী-স্থানীয়! বাদল! 
ভাষায় এই মুতিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে :_ 

১। কান খাটি বাঙ্গাল! xa বা প্রাকৃতজ-শব্দ। আদরার্থক CU 
ও “আই? প্রত্যয় যোগে, প্রসারে "etg! ও কানাই, | 

২। “কসণ'-প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে cm অর্ঘ-তৎসম শব্দ $ 
অধুনা লুপ । 

| ‘কেষ্ট'-মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় সংস্কৃত "mw" শব্দের উচ্চারণ অবলদন 
করিয়া! সৃষ্ট অর্ধ“তৎসম শব্দ। ( হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 
কচিৎ ‘কিষ্টো’ বা “কিস্টো” রপে উচ্চারিত হয়। ) 

2| "few, ‘কিষেণ-_হিন্দী হইতে উদ্ধারিত ; হিন্দীর নিজস্ব অর্ধ- 
তৎসম শব্দ "faena? বা ‘কিসেন্‌'-এর বাঙ্গালা বিকার। 

৫। '‘কৃষ্ণ-তৎসম শব্দ-উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটা বিশুদ্ধ 
সংস্কৃত রূপ অবিরুত রাখিয়াছে। ( বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ “ক্রিশউ)” 
বা fest; উত্বলে "p S, হিনুহানে fnt বা fat tl) 

0) তত্ভব বা প্রাকৃত-জ, (3) তৎসম, এবং (২ক) অর্ধ-তৎসম—_ 
এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া ভারতবর্ষের আধুনিক আর্য ভাষাগত আৰ্য্য উপাদান; 
দেখা যাইতেছে, এই উপাদান, হয় রিকৃথ-রূপে আদি আর্য-যুগের মৌখিক ভাষা 
হইতে প্রাপ্ত ( eu বা 'প্রাুত-জ+ শব্দাবলী ), নয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের . 
সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা! সংস্কৃত হইতে ঝ্ণ-স্বত্বপে বা দান-রপে স্বীকৃত 
€ ‘তৎসম’ ও ‘অৰ্ধ-তংসম’ শব্দাবলী )। ভাষাগত তৎসম শব্দাবল।র আলোচনা» 


৫৪ বাঙ্গালা ভবীতন্কের ভূমিকা 


আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে; সং' সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন 
এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্দতৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদৃশ 
কষ্ট-সাধ্য নহে ; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষন্ূপে প্রকট 
হইয়াই আমাদের সমক্ষে বিদ্মমান। Coen শব্দ লইয়া! অনেক স্থলে গোল নাই, 
"কর্ণসব্ন > কান’, চন্দ্র > চন্দ > চাদ’, “কার্য > কযা cus 
“সমপর্ঘতি > সমগ্লেদি > সরপ্নেই > সঁপে’, ‘আৱিশতি > আরিসদি > আইসই 
> আইসেআসে, প্রভৃতি--লইর| আমাদের বিব্রত হইতে হয় না। আবার 
বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য 
একটু অঙ্সন্ধান করিয়া তবে eu শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন” "ec 
আইও < আয়া < আই < আইহ < *আইহম < *অইহৱ < আরিহরা < 
অৱিধৱা’; "efe, সঁকড়ি < সঙ্কডিঅ| < সঙ্কটিকা < সঙ্কট- < 7-839; 
'W পর «ng, পর্থ < পহির, পরিহ < পরি+ /ধ!' ; ‘আয়ান < আইহণ < 
*অহিঅন-*অহিঅপ্র-অহিব!,অভিমন্থ্য'। “দেরখো, দেউর্থা < *দিঅউর্থ। 
হিদিঅরথাএদীররুক্খ--দীপরুক্ষ-) ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
ব্যবহৃত সাধু-ভাষায়, vus ( বা প্রারুত-জ ) ও অর্ধ-তৎসম শব্দ শত-করা ৫১টার 
উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ '( ফারসী, 
পোতুগীস, ইংরেজী) শত-কর! ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দু, 
veux মৌখিক চলিত ভাবায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, 
শতকরা ১৭ $ বিদেশী শব্দ শত-করা ৩, এবং বাকী শত-কর! ৮*টা vus 
প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মুল শব্দ লইয়া | 
বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়াও বে ঝঞ্চাট নাই, সহজেই বা অল্প আয়াসেই 
তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোতু'গীদ শব্'টার সহিত তাহাদের 
যোগস্থত্র বাহির করিতে পারা বায়। বাঙ্গালায় তন্তুব বা প্রাকৃত-জ, তৎসম 
. ও অৰ্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর-এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির 
মূল নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও 
তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রান্ত বৈয়াকরণেরা এইরূপ 
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শব্দ কিছু-কিছু প্রাতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন 
€দেশ্পী। তাহাদের ব্যবহৃত এই সংদ্রা! আমরা বান্ালায় ও অন্ান্ত আধুনিক 
আর্য ভাষায় প্রাপ্ত এ জাতীয় শব্দ-সদ্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি! 

প্রথম, অন্থকার শবগুলিকে দেশী পর্যারে ধরা হয £_ট, সা, টক্টক্‌, 
থরথর, ছট্ফট্‌, হিজিবিজি' ইত্যাদি। few অন্কার শব্দ ছাড়! অন্য পদার্থ- 
বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে 
বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি ৱিক্থ- 
হিসাবেই প্রারুতের নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,_এবং সংস্কতের 
বা আধা ভাষার ধাতু-প্রত্যয়-দ্বার! যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন 
‘/এড়, / নড়, টপক, পাড়া ও কাড়া ( = মহিষ ), ঘোমটা, ঘেঁ চি (-কড়ি ), 
গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, artt, art, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙগা, / চাট, 
চোপ, পেট, কামড়, খোড়া, বইচি ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, 
ডাব, ডি, ডিগ্গানো, ডোকলা, 'আাড্া, গোড়া, প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি 
শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা-ও ভালো 
করিয়া করা যায় না| যেমন-লাড়ু, খাডু’= সংস্কৃত লিডডুক, খডডুক! ; 
‘তেঁতুল’, প্রাচীন বাঙ্গাল 'তেন্তলী'-.সংস্তে ‘তিস্তিড়ী’; 'হাড়ী’-হড়িডক! 
ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু-ভাষা পারত-পক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জন করিয়! থাকে। 
কিন্তু চল্তি-ভাষায় এইনপ শব্দ শত শত মিলে। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ 
পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমর! ‘হা’লে পানি পাই না'। 

এট-সব শব্দের অনেকগুলি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত ; সেজন্য 
সেগুলিকেও প্রাক্ৃত-জ বলা যায়। কিন্তু মূলতঃ এগুলি আৰ্য্য ভাষার শব্দ নহে $ 
এই জন্য, কেবল প্রারুত হইতে ens তদ্তুব আর্য্য শব্দাবলীকে 'প্রারুত-জ” 
বলিয়া, এগুলিকে ‘দেশী’ পর্য্যায়ে আলাহিদা ফেলিতে পারা যায়। 

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম 
শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে । ভাযা-শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে ভাষ!-গত তন্তুব বা প্রাক্ৃত-দ, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী এবং বিদেশী 
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সর্বপ্রকার শব্দ-সন্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, 
বিদেশী এবং প্রারুত-্ ও অর্ঘ-তৎসম sensor আমর! feu বেশী অবহিত 
হই না ; familiarity breeds contempt: এগুলির যেমন-তেমন বানান 
হইলেই হইল। (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দপ্তলি বাদে-অন্তথা 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা-ক্ূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে |); এগুলির 
যথাযথ প্রয়োগ-সন্থন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দেই না,-এ বিষয়ে 
আমর! আমাদের সহঙ্গ ভাষা-দ্রানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু 
এক অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রারুত-জ, অর্ধততৎসম ও দেশী শব্দ_-অন্য অঞ্চলের সেই 
সেই পর্যায়ের শব্দাবলী হইতে রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা 
করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, এগুলির অপগ্রয়োগ 
বা অর্থ-পার্থক্য ততটা ঘটে নাই )। হার এক অঞ্চলে fm] সেখানকার 
ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্ত অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা 
করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে 
তাহারা অনেক সময়ে, শিক্ষা অথবা অভিনিবেশের অভাবে যথার্থকপে সমর্থ 
হন 'না। ভালোর অন্ই হউক বা মন্দের জন্তই হউক, উচিতই হউক বা 
অশ্ুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর meet স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা- 
অঞ্চলের, ভদ্র-সমাজের কথা-ভাবা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইতেছে ; এমন কি, সাধু-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। 
এই ভাষা মূলতঃ তঞ্চল-বিশেষের মৌখিক ভাবা ; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ- 
রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত বাক্তিগণ ব্যাবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া 
লইলেও, নিজ মাতৃভাষা-গত রিকৃথ-হিসাবে সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত- 
মণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, ইহার eux, অর্ধ-তৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী 
হইতে পারেন নাই। সেইজন্য অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত 
রাজমার্গস্বরপ সাধু-ভাষা ত্যাগ করিয়া, ধাহারা কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত 
ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন তাহাদের অনেকে অনেক 
সময়ে যে বিভ্রাট ঘটাইয়! বসেন, তাহা তাহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই 








বাঙ্গালা ভাষার UNA ও গ্রাম্য শ্-সঙ্কলন ——— 03. 
পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গাল! দৈনিক, সাপ্তাহিক 
অথবা মাসিক পত্রে বু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা! 
যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার 
ফলে, এ ভাষার তন্তুৰ, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শন্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ- 
রীতির প্রতি সকলের দৃষ্ট রাখিতে হইবে। গন্ভের সাধু:ভাষাই আদর্শ থাকায়, 
এতাবৎ খাটি বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, 
সাধু-ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার বাকরণের মূখ্য 
উপজীব্য হইয়া আছে--তাহার সন্ধি-বিচ্ছেন বত্ত-ত-বিধান, কৃত-তদ্ধিত, সমাস 
প্রভৃতিই ছিল ভাষা-জ্ঞানের একমাত্র পথ-_বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ- 
বৈশিষ্টা-দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কৃত-তন্ধিত, সমাস, অনুকার-শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া 
প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকত| এখনও উপলব্ধ হয় ন|। কারণ, খাট 
বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্ছের সাধু-ভাষায় বাবহৃত হয়, সেইটুকুর পক্ষে, 
মাতৃত্তন্তের সঙ্গে সঙ্গে যে সহঙ্গ ভাষ।-জান আমর! পাইয়া! থাকি, তাহাই যথেষ্ট 
wf বিবেচিত হইয়া থাকে। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জয় 
ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লওয়! হয়। 

যাহ! হউক, বাঙ্গাল! ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার ws ভাষার সকল রকমের 
উপাদানের চর্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতব্বের আলোচনায় আমাদের 
সর্বাপেক্ষা সমন্তাময় উপাদান হইতেছে, vuv ও দেশী উপাদান। একটা বড় 
বিষয়ে তন্ভুব ( বা সঙ্কুচিত অর্থে ‘প্রাকৃত-জ’ ) উপাদানের ( শব্দ ও প্রত্যরাদির ) 
আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে-_সেটা সংস্কৃত ও প্রারুতের অস্তিত্ব | 
দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই; চিৎ দুই-চারিটী অরূপ 
প্রাকৃত শব্দ মেলে_-যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গাঃ__প্রারুত ‘চঙ্গ'= ভালে! ; বাঙ্গালা 
“পেট প্রাকৃত ‘পোষ্ট’ ; মারহাট্রা ‘তুপ'_প্রাকৃত তুপ্ন'=ঘী ; বাঙ্গালা 
‘ছট্‌ফট্‌=প্রাক্ৃত ‘চডপড’ ; বাঙ্গালা ‘চাটা’ =প্রাকৃত ‘চটি’ ; ইত্যাদি। 
mee যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া বায়, তাহ! হইলেও খুব বিশেষ 
সাহায্য হইল ন| ; কারণ অনেক স্থলে শব্দটা বা ধাতুটীর বাহ রূপ দর্শনে ই 


হল বাঙ্গালা ভাষ শুর ভূমিকা 
সেটা যে আর্য ভাৰা বা খাস সংস্কৃত শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায় | 
সেগুলি বর্ণ-চোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের উৎপত্তি অন্থত্র, সংস্কৃতের সভায় 
কোন রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন fan] থাকিবার চেষ্টা আছে; যেমন 
‘তাম্বূল, লড্ডক, খডড ক, হডিডক, তিন্থিড়ী’ প্রভৃতি শব্দ, এবং যেমন S, 
খষ্ট, লোট, গড, প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে, এখন দেখ! যাইতেছে যে, 
এইবূপ বিস্তর ‘দেশী’ শব্দ সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং "w^ বা wed 
অন্ত কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়! সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, সেগুলি আধ্য পর্যায়ের 
শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জাত-মূল শব্দ বৈদিক ভাবায় তত 
প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে 
দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্ধা ভাষার একটা বিশিষ্ট উপাদান, 
মূলে যাহ আৰ্য্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই 
“পাওয়া যায়। এই-সকল লেস্লী শব্দের উৎপত্তি কি ?_ প্রাচীন বৈয়াকরণদের 
প্রদত্ত দেখ? নামকরণ হইতে এগুনির qnomm প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়া- 
ছিলেন, তাহা ঠিক অন্মান করা যায় না। “দেশী' অর্থে tore frat 
কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের 
সর্বজ গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে ন|। ‘দেশী’ কি, না প্রাদেশিক’ শব্দ 
ব্যম্‌, এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাহারা দেশী পায়ে 
প্রাকৃতের বিস্তর তন্তুব শব্দকেও ফেলিয়াছেন; যেমন COE (menit 
* অধিস্তাং > * অধিষ্ঠাং > * অহেট্ঠ। ci, পরে te "ado 
বাঙ্গালা হেট ), ‘অইরজুবই’ (নববধূ অর্থে=‘অচিরবুবতী’ ), “স্থবধবিন্দু', “অ্- 
বড চণ, ufa! ( = আম ), "spon? ইত্যাদি | 

দেশী শব্দগুলির ইতিহাস-অমুলীলনে প্রাচীন ভারতীর বৈয়াকরণদের নিকট 
হইতে কিছু-মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাক্ৃতের বহু 
দ্রাবিড়-দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক ও 
শক, এবং দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক ও রোমান জাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া 
" অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয়তো দুই-একজন ভারতীয় 








— (এ 
* বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও খ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন ৫০ 
পণ্ডিত তাহাদের ভাবা-সন্দ্ধে জানলাভও করিয়| থাকিবেন ; উত্তর-ভারতেও 
বহ স্থলে অনার্ধা-ভাষী জাতি আধ্য-ভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের 
ভায| ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও-না-কোনও পঞ্চিতের 
হইয়াছিল। কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই-সকল অসংস্কৃত ভাষার বৰ্ণনাত্মক কোনও 
লেখ। ( দ্রাবিড় ভাষার দুই-একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়া যান নাই, 
ভারতে স্থপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অল্তান্ত অনার্য্য ভাষার আলোচনার জন্য 
তুলনামূলক ভাষাতত্বের পক্ষে কাধ্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের 
কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ ড্রাবিড়- ও কোল-জাতীয় ভাষার এবং 
খ্রীক ও ঈরানী ভাবার প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আধ্য ভাষা 
মুক্ত ছিল না। এই-নকল অনার্ধ্য বা বিদেশী ভাষা হইতে অনেক শব্দ প্রাচীন 
যুগের কথা-ভাষা নান! প্রাক্ুতের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, এবং এই- 
সকল শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। 
আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ব-বিস্ত। লইয়! ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
আলোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক 
আৰ্য্য ভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। প্রথমটায় mee] দ্রাবিড় ভাষা-_তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর সহিত 
তীহাদের পরিচয় হয় বালয়া, আরা ভাষায় ড্রাবিড় উপাদানের দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। Caldwell কল্ড ওয়েল, Kittel কিটেল, Gundert. 
গুণ্ডে-প্রমুখ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, সংস্কতগত ও অন্ত আধ্যভাষাগত 
অনেকগুলি শব্দের মূল যে দ্রাবিড় ভাষাগ, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। 
কিছু-কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
সম্প্রতি আধ্য ভাবার উপর কোন-জাতীয় ভাষার প্রভাব লইয়া দুই জন, 
ফরাসী ভারতবিন্ঠা-বিং আলোচন| আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের একজন 
পারিসের প্রাচ্যভাঘ-খিগ্যালরের আনামী ভাষার অধ্যাপক, পালি, সংস্কৃত, 
কমুদীয়-প্রমুখ ভাষায় হুপত্ডিত Sue Jean Przyluski ঝা stfefg ; অন্য 
জন হইতেছেন সংস্কৃত ও চীনার বিখ্যাত পণ্ডিত পরলোকগত Sylvain Levi, 


S 
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frei লেভি। ot faf দেখাইয়াছেন যে, ‘কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, কুড়ি, 
তাখুল, লাঙ্গল, few, লগুড়, ( লগী )’ প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক 
আর্ধ্য ভাষাগত ) শব্দ, মূলে প্রাচীনকালে কোলদের অনুরূপ অনার্য্য ভাষা 
বলিত এমন অনার্ধ জাতির নিকট হইতে আনিয়াছে--যে জাতির বংশধরের! 
এখন আর অনার্য ভাষা বলে না, তাহার! আর্ধ/ভাষী ও হিন্দু x? m] গিগ্লাছে। 
আৰ্য্য জাতি বাহির হইতে নিজ ভাষ! ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিল। 
এদেশে ছুইটী বিরাট্‌ জাতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল--ড্রাবিড়, 
এবং কোল বা অষ্টিক। ইহাদের নিজন্ব ভাষ! ও ধর্ম, সভ্যতা ও রীতি-নীতি 
ছিল। নবাগত আর্ষোর! সংখ্যায় ছিল কম। অনার্ধ্যের সংখ্যায় বেশী ছিল। 
এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জ্বীবনযাত্া-পদ্ধতি তাহারাই 
গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাহির হুইতে আগত আধোরা পূর্ব-টরানে ও এই দেশে 
আগিয়া একেবারে নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে_নূতন দেশে নূতন প্রকারের 
জীব- ও উদ্ভিদ-জগৎ, নানা নূতন ধরণের মানুষ ও তাহাদের "wb রীতি- 
নীতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা! সাধারণত: wis] 
থাকে তাহাই ঘটল,_নবাগত বিজেত| আৰ্য্য এবং বিজিত অনারধা ড্রাবিড় ও 
কোল, এই ত্রিব্ধি জাতির, তাহাদের ধর্ম ও সমান্ধ-নীতি, আচার-অনুঠান, 
প্রাচীন কাহিনী, পাধিব সভ্যতা_সকল বিষয়েই তাহাদের জগতের মধ্যে 
মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আধ্য ধর্ম ও সমাজ, যাহার নিদর্শন 
আমর! বেদে পাই তাহা, পরিবিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ, 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ও সমাজ এবং চিগ্থায় পরিণত হইল। আর্মাদের দেবতাদের 
সঙ্গে আপস করিয়| লইয়া অনার্য্যদের দেবতারাও পৃ্গা পাইতে লাগিলেন, 
ব্রাহ্মণ ধর্মের দেবতাদের মধ্যে তাহাদের একটি বড় স্থান হইল । আর্যদের 
ভাষাও উত্তর-ভারতে অনাধাদের মধ্যে গৃহীত হইল ; কিন্তু অনারধ্য-ভাবীদের 
মধ্যে প্রস্থত হওয়ার ফলে, তাহার অভ্যন্তরীণ রূপ, যাহ! বাক্য-রীতিকে 
অবল্বন করিয়া এবং নানা খুঁটীনাটী বস্তুতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহ| বদলাইয় 
গেল। আৰ্য্য ভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামে| 
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অন্য ধরনের হইয়া গেল; অনার্ধা ভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়! আধ্য ভাবার 
ধাতু- ও শব্দ-রূপ জল বহির| চঘিল। এই অবস্থায়, আৰ্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে 
এমন আঘাত অনার্ধ্যদের মধ্যে wat ভাবার শব্দ যে দুই-দশট| রহিয়া 
যাইবে, তাহা আশ্চধয নহে ; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ 
ভাষা-জ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিডেছে। এতদ্দেশের 
বৈশিষ্ট্য নান। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তর নাম লইয়, এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের 
মধো সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া এই-সব শব্দ) 
fien সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থ-বাচক নামও কিছু-কিছু গৃহীত হইয়াছিল। 
এই-সমস্ত শব্দ-্থার! ভারতীয় হিন্দু-জগতের স্থষ্টিতে অনার্য্য-কতৃ'ক আহত 
উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। Kittel কিটেল্‌.কতৃ'ক সঙ্কলিত 
কানাড়ী-ভাষার বৃহত অভিধানের ভূমিকায় সংস্কতগত, অবিসংবাদিভ-ভাবে 
প্রমাণিত অথবা সম্ভাব্য, যার্ধ-ত্রিশত দ্রাবিড়-শব্ষের আলোচনা আছে। ইহা 
হইতে Ci. বা হিন্দু-সভাতায় জ্রাবিড়-জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা 
হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-ঘগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথ! 
পশিলুষ্ষি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইযে__-এই প্রবদ্ধাবলী ফরাসী 
হইতে ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া আমার সতীর্থ uer Supe প্রবোধচন্দ্র 
বাগচী মহাশয়-কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিস্ধালয হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই-সকল প্রাক্ৃত-, আধুনিক অর্ধ ভাষা- তথা সাস্কত-গত দেশী ও অজ্ঞাত- 
মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্ন-সধন্ধে আমাদের 
বনহযর-পোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্টাইয়। যাইতেছে। দেখা যাইতেছে 
যে, অনার্য্য-দত্ত উপাদান, হিনু-মভ/তার গঠনে অনার্য্যের সাহাযা, আর্ধোর আহৃত 
উপাদান এবং আর্ষোর সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ 
গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক | এই বিষয়ের আলোচনা 
এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আমাদের ভারতীয় 
সামাজিক ও ধর্ম-স্বন্ধীয় অহষ্টানে তাম্থলের একটা বড় স্থান আছে। পান 
খাওয়া, পান দিয়া সংবধনা করা, পৃজায় পান দেওয়া_এই-সমস্ত, বিশেষ-রূপে 
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ভারতীয় রীতি । পান কিন্তু আদি যুগের আর্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। 
বাস্তবিক, ভারত ও ভারত-সম্প্‌ক্ত এশিয়া-ধণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (Indo- 
China) এবং হ্বীপময়-ভারত (Indonesia) ভিন্ন অন্যত্র পান «teu রীতি 
নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের-ই বন্ত--ভারত, ভারত-চীন (um, হাম, 
UIS, চম্পা), মালয়-দেশ এবং দ্বীপময়-ভারত। নবাগত itus কাছে 
এই রীতি নিশ্চয়ই নূতন ঠেকিয়াছিল। few কোনও কালে এই দেশের 
পুরাতন ও সনাতন রীঘি-হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না; আর্য্যদেরও 
সানাঙ্গিক ও অগ্ত অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পান-বাঁচক শব্দও 
"wirst নিজ ভাষায় না পাইয়া অনাধ/ ভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্র- 
বাচক একটা সাযারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে বাবহার করিতে লাগিল। এইরূপে 
সংস্কতাদি আৰ্য্য ভাষায়, অনাধ্য কোল-দাতীয় "etqar শব্দের প্রবেশ ; এইরূপে 
সাধারণ পত্র-বাচক ‘পর্ণ>পগ্র>পান’ শব্দের 'তান্থল-পর্ণ' অর্থে অর্থ-যঙ্ধোচ 
ঘটল। কোনও সংস্ক্তবা সংস্কত-জ ভাবা প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কতের 
খাতু-প্রত্যয়ের সাহাযে যদি নিশ্চিত-রূপে, যুক্তির অস্থকৃল-ভাবে, বিশ্লেধ বা 
ব্যাখা! করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ ভারতের বাহিরের অন্ত ইনোঁ- 
ইউরোপীয় বা আর্মঃ ভাবায় যদি ন মিলে, তাহা হইলে & শব্দের আধ্যত্বের 
sWO সন্দিহান হইবার কারণ ঘটে1 তাহার পর, শব্দটী বদি এমন বিষয় 
লইয়। হয়, যাহ! ভারতের সহিত বিশেষ-ভাবে সম্বন্ধ, এবং 'অনাধ্য ভাষায় তাহার 
eue শব্দ যদি থাকে, ও অনার্ধ্য ভাষার শব্দ-হৃষ্টির নিয়ম-অঞছসারে সেই 
ভাবার ধাতু- ও প্রতায়-ঘোগে নিষ্পন্ন পরের মত বক্ষ্যমাণ পদের বিশ্লেষ বদি 
হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দটা অনার্য ভারা হইতে গৃহীত হওয়ার '্বপক্ষে 
প্রবল যুক্তি আইসে। “তাঙছুল' শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ। সাস্ততে ইহা অ-সংস্কৃত 
পদের ছাপ লইয়। আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আৰ্য্য ভাষায় এই শব্দ 
“মিলে «bl অপিচ, ভাস্থুল-সেবাকে ভারতীয় রীতি বলিখ। স্বীকার করিতে 
হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দোনেনিয়ায় 
প্রচলিত কোল ভাষা-নম্পুক্ত মোন Ca প্রভৃতি ভাবা খাতু- ও প্রত্যুয়- 
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বাঙ্গালা ভাষার উপা ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন 
যোগের রীতি-অন্থসারে, ‘তম্‌’-উপসর্গ-যোগে পর্ণার্থক ‘বল্‌! শব্দ মিলিত হইয়া 
প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল- বা মোন-খ্রর-ভাবীদের মধ্যে 
*'তম্বল্৮এইনপ কোনও শব্দ প্রচলিত ছিল (বাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত 
কোল-সম্পূক্ত মোন-খ্যের ভাষায় মিলে ), এবং wr em] সংস্কতে এই শব্দ 
"erga রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপসর্গ-বিহীন "amt me পর্ণার্থে ভারতে 
কচিৎ ব্যবহৃত হইত, কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই জাতীয় ভাষায় 
এখনও mu) এখনও ‘বল্‌’ শব্দ 'পান+অর্থে খাসিয়! ভাষায় নিলে; এবং 
vf ছুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! শব্দে অন্ুপনর্গ ‘বল্‌’ শব্দ পাওয়া যায়_বার” ও 
“বরা aCi— বারুই ও 'বরোজ' শব্দ্বয়ে। ape?! শব্দের প্রাচীন রূপ “‘বারয়ী!, 
di? ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাত্রশাসনে "arena ( = বারুই-পাড়া )- 
রূপে লিখিত একটা গ্রামের নামে পাওয়া যায় । 'বারুই, শগের সংস্কৃত অনুবাদ 
কর| হইয়াছে ‘বারুক্জীবিন্’। Cape! কিন্তু পান বলিয়াই অনুমিত হয়_মোন- 
খোর ও .তৎ্সম্পৃক্ত ভাষার পান-বাচক ‘বল্‌’ শব্ষের ননীরে। “বারুই__ 
বরোগ’ এই দুইটা, অন্ততঃ আংশিকভাবে বাঙ্গালার দুইটা দেশী tI দেশে 
প্রচলিত অনার্য্য ভাবা হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার ‘তাবোল’ এবং 
আধুনিক বাঙ্গালার ‘তাম্লী’ শব্দও mt 
বাঙ্গাল! ভাবার শত শত প্রাক্ৃত-দ্র এবং দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্ধ্য ( মোন- 
গর, কোল p দ্রাবিড় ) শব্দ, গ্রা্য ভাষায় এখনও বিগ্মান আছে। কিন্ত 
সেই-সকল শব্দ এখন অনাদূত, এবং কৃষক ও অন্ত নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নিবদ্ধ। বহু স্থলে শংরের ভাবার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে 
পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লী-দীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি 
প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষ৷ সহজে মারিতে পারিবে ন|। কিন্তু 
এই-সকল তন্তব ও দেশী বা অঙ্ঞাত-কুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার 
ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের স্থঙ্ামান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্ত এই-সকল শব্দের সংগ্রহ 
-করিয়। আশু অভিধানভুক্ত করিঘা ফেলা দরকার। পল্নীগ্রামে থাকিয়া কাজ 


e 


uM 


০০ Eo বাঙ্গালা ভাষাতে ভূমিকা 

করিবার স্থবিধ। ধাহাদের আছে, সেইরূপ সত্যানতসনধিহ্থ স্বলাতি-বংসল মাতৃ- 
ভাষানুরাগী বাঙ্গালী যুবক অক্রেশেই Sir George Abrabam Grierson স্যর 
জর্জ আব্রাহাম খ্রিয়ার্পনের Bihar Peasant Lifৎ-এর মত বইকে আদর্শ 
করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ কাঙ্গে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাস| বা অভি- 
নিবেণের সহিত শ্রবণ ও লিখনের ছারা তাহার! ভারত-বিদ্ধার ভাগারে, কেবল- 
মাত্র এইরূপ একটা সংগ্রহের সাহায্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া 
যাইতে পারিবেন, যাহার মৃলা, যাবৎ এই-সমন্ত বিষয়ের চর্চা থাকিবে, তাবৎ 
সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে? 


[ ste», শেষ অনু কৰে ই লখিত অধা।পক &. প.শলু কও tacit করিগাছেন।] 
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বাঙ্গালা ভাবার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তদ্বারা আধুনিক 
বাঙ্গালার ( বিশেষতঃ চলতি-ভাবার ) রূপ, স্বরধবনি বিষয়ে utm আধুনিক 
ভারতীয় "wr ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে fen প্রকারের হইয়া 
গিয়াছে। গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়। বাঙাল! স্বরধ্বনির বিকার বা 
বিকাশ এই উদ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবল্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্বতে 
এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারেই অজ্ঞাত, weatt এবপ্প্রকার উচ্চারণ-রীতির 
আলোচনা সংস্কৃত বাকরণকারগণ করেন নাই। বাঙ্গাল! ব্যাকরণে সাধারণতঃ 
সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাকরণ- 
রচয়িতার! ঝাঙ্গালার fas" এই উচ্চারণ-রীতির ও তগবলঘনে বর্ণ-বিন্তাস- 
পদ্ধতির আলোচন।-বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গাল! সাধু-ভাষা ও 
চলিত-ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গাল| ভাষার 
গতি সমাগ্ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গাল! ভাষায় মধ্যযুগে ও 
আধুনিক যুগে আগত অর্দ-তৎসম ( অর্থাৎ বিরুত বা অশুদ্ধ রূপে উচ্চারিত ও 
পরিবর্তিত সংস্কৃত ) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধার! হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 
বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ-নিয়ম-কয়টীর সহিত «fies থাকা 
আবশক। এই-সকল নিয়ম মংপ্রণীত Origin and Development of the 
Bengali Language পুস্তকে বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ৬৭৪-৪*২, এবং অন্তত্র ) | উপস্থিত প্রবন্ধে সেই-সব বিষয়ের বহুল-ভাবে 
* পুনরবতারণ! করিবার উপযোগিতা নাই। আলোচিত উচ্চারগ-রীতির মধ্যে 
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সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারপ-রীতির নাম নাই; 
কারণ, সংস্কতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশ-ই হয় নাই; এবং 
বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যেও কেহ নূতন নাম সৃষ্টি করিয়া দেন নাই। 
ইউরোপের ভাষাতত্ববিস্তায় কিন্তু এই-সকল উচ্চারণে-সুত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা 
ইংরেজী, ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাবায় নির্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ- 
ভাবে বাবস্ৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার 
আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমর! বাঙ্গালার 
এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। 
বলা বাছল্য, প্রপ্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে 
সর্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিপ্পন্ন করা 
হইয়াছে__হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজঃাটী wer! এবং তেলুগু কানাড়ী 
তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সস্কতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যক মত 
ব্যবহারের যোগ্য। বিষয়টাকে সুবোধ্য করিবার জন্তু উল্লিখিত উচ্চারণ- 
রীতিগুলির একটু আলোচন। অপরিহার্য হইবে। 

সাধু বা প্রাচীন atate] শব্দের ধাতুর মূল শ্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন 
দেখ যায়৷ এই-সব পরিবর্তনকে নিম্নলিখিত কয়টী পর্যায়ে বা শ্রেণীতে ফেলা 
যায়। ww 

[»] চলিত-ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরধী নদীর উভঘতীস্থ ex মৌখিক 
ভাঁধায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নৃতন সাহিত্যের ভাষায়, নিয়ে 
আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষভাবে বিছ্মমান। যথা-_'দেশী'>'দিশি! ; 
“ছোরা? সু্ার্থে ‘ছোরী’ স্থানে Jud; "een, স্বীলিঙ্গে ‘ঘোড়ী! স্থলে 
“ঘড়ী; ‘দে’ ধাতু-এমামি দেই’ স্থলে ‘দিই’ বা ‘দি’, কিন্ত ‘মে দেএ' স্থলে 
“দেয় ( -ভায়)) ‘শো’ ধাতু আমি শোই’ না হইয়া ‘আমি শুই কিন্ত 
এসে শোয়’ ; “শুন ধাতুঁ-‘আমি শুনি’, কিন্তু “সে শুনে’ স্থলে “সে শোনে ; 
"কর্‌ ধাতু_'আমি করি স্থলে 'কোরি', কিন্তু ‘সে করে'_এখানে অ-কাঁর 
esta পরিবতিত হয় নাই; “বিলাতী'৯'বিলেতি'স“বিলিতি' ; উড়ানী'> 
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'িড়োনি > ‘উদুনি’; সংস্কৃত 'শেফালিকা” > প্রাক্বত ‘শেহাণিআ! > 
অপভ্ৰংশ ‘শেহলিঅ’ > বাঙ্গাল! ‘শিহলী’, ‘শিউলি’ ; ইত্যাদি) 

এতদিন, ‘একটা, দুইটা, তিনট৷’>'এক্‌টা, ছু-টা, তিন্ট'>'এক্ট। 
(-জ্যাক্টা)। ছুটে, তিনটে; 'ইচ্ছ' > ‘ইচ্ছে’; ‘চিড়া > ‘চিড়ে; 
মিথা” » 'মিথে) ; Cfewtl'femw. পুজা? < পূজে; Cuat» 
"gp ; ‘তুলা’ < “তুলে? ॥ ইত্যাদি) 

[3] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন পূর্ব-বঙ্দের ভাবার আজকাল সাধারণ, 
কিন্তু এক মময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্/-ভাবার লক্ষণ ছিল। শব্দের 
মধ্যকার বা অন্তের ই-কার ব| উ-কারের, পুর্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের 
পুবেই আসিয়া যাওয়৷ এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব (পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলি 
উপভাষা বাতীত অন্য সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার, ই-কারে রপান্তরিত 
হইয়। যায়)। যথা_-“আজি, কালি’ > ‘আইজ, কাইল্‌'; ‘গ্ৰন্থি’ tfl 
> ‘গাঠি’ WP, ‘সাধু! > সাউধ, সাইধ্‌’ রাখিয়া RT y 
"ndn > ‘সাউথুম।’ > 'াইথুআ+ ; ‘করিতে’ > ‘কইর্তে’; “করিয়া » 
“কইর্যাঠ) CÓ) ‘হইর৷!” ; 'জলুআ+ > 'জউলুমা, জইলুমা'; "চস > 
‘চু! > ‘চ্টখ, 5847; ইত্যাদি i 

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিম-বঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরধী নদীর 
তীরের 'এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত-ভাষায় বিশেষ প্রবল। 
বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অঙ্ঞাত--বিশেষ করিয়া 
পূর্ববঙ্গের কথ্য-ভাষায়, এবং কচিং পশ্চিম-বঙ্গের সুদূর-প্রান্তের ভাষায়। এই 
পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার । শব্দের 
মধ্যে বা অস্তে অবস্থিত ই-কার ব! উ-কার পূর্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে 
তাহ! পূর্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়| দেয়। 
যথ|--‘আজি, কালি’ > ‘আইজ, কাইল্‌! ew, crm (প্রাচীন গ্রাম্য 
উচ্চারণ, কলিকাতার আশে-পাশে চৰ্বিশ-পরগণায় হুগনীতে ৮০১১০ বৎসর 
পূর্বে প্রচলিত ছিল--‘আলালের ঘরের দুলাল’-এ "atem? অর্থাৎ বাহাউল্লা 





we Eo 7 mener sega ভামকা : 

নামে যে মৃসলমান পান্রটীর কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ 
প্যারীঠাদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন, শিক্ষা ও সাধু-ভাষার প্রভাবে এই প্রকারের 
উচ্চারণ এখন আর স্বতত্তরভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে স্রুত হয় না)) 
চারি’ > ‘চাইর’ > ‘চের’; যথা চাইরের পাচ’ > ‘চেরের পাচা = $; 
“গাঠি > ‘গাইট্‌’ ১ “গেট ) xum uo মনে গেঁট দিচ্ছে, “গেঁটের কড়ি! ; 
‘সাধু! > 'সাউধ» > "EP > oj; যথা--'পাচ দিন চোরের, একদিন 
CK, . ‘রাখিয়া? > 'রাইখ্যা > 'রেখ্যা' > 'রেখে+॥ ugs 
'সাউথুআ” > “সাইখুআ+ Ion “করিতে > ‘কইরূতে! tere (এ 
“কোর্‌তে ) ; "afit ‘কইরা!’ > ara two! (m'ont! ); 'হরিয়া 
> হুইরা। uy > হরে ( = agat). জিলুআ+ > 'জইলুআ+ > 
‘জলে৷ ( =‘জোলে? ); "su! > চিথু' > seus, SES! > ‘চোখ! ; 
ইত্যাদি। 

চলিত-ভাষার প্রভাবে এই ধরণের পরিবর্তনের ফল, বহু কূপ, সাধু-ভাষাতেও 
আসিয়। গিয়াছে : যথা__'ছালিয়া' > 'ছাইলা]' > ‘ছেগে’ ; 'মাইয়া' > “মাথা 
> ‘মেয়ে’; ‘থাকিয়া’ > থাইকা” > “থেকে? ; 'জিলুঘা” > "cat; ‘জালিয়া’ 
>'জেলে’ ; ইত্যাদি। 

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন অন্ত ধরণের-_প্রথম ভিন প্রকারের 
পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, fa- চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে মিলে। 
যথা--চল্‌’ ধাতৃ-_“চলে', কিন্তু fur ‘চালে’ ( এতন্তিত্ন অন্য ণিজন্তও আছে_ 
‘চালায়’, চলায়’ )--তুলনীয়, সংস্কৃত ‘চলতি--চালয়তি’ ; 'পড় ধাতু পতনে 
‘পড়ে৷, ণিজন্ত ‘পাড়ে’; 'টুট্‌' ধাতু--'টুটে, ণিজ্স্ত 'তোড়ে!। এখানে 
অবস্থা-গতিকে পড়িয়া ধাতুর মৃল স্বংধ্বনির স্বতঃই পরিবর্তন ঘটিয়াছে__ 
‘চল্‌্_চাল্‌’, ‘পড় tt, টুই_তোড়?। 

এক্ষণে উপযুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্তন রীতির অগ্তনিহিত কারণ বা 
গ্রেরপাটী কি, তাহা বুঝিয়া, বাঙ্গলায় এগুলির মধ্যে কোন্টার কি নাম দেওয়া 
সমীচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক। 


m সী - MP 
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিভি-উ অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৬৯ 
[5] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্ত 
বা সঙ্গতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। ‘দেখ? < “দিশি'_এখানে প্রথম 
অক্ষরের একার, পরবর্তী অঙ্গরের উ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, 
পরবর্তী ই-ধ্বনির সহিত সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে। ই (ঈ)-র উচ্চারণে fei মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রস্থত 
হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উধের্ব উঠে, এ-কারের বেলায়, Sow উঠে না 
একেবারে নিয়েও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে ॥ বাঙ্গাল! উচ্চারণে 
পরবর্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী একারের উচ্চারণের সময়েই, 
একারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে fed উত্তোলিত 
হইয়। পড়ে ; ফলে, এই এ-হারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে। উ-কার 
এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্ব! মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা৷ পশ্চান্তাগে 
“ আকৰিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরৌষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়| বৃত্তাকার ধারণ করে 
মুখাভান্তরে আকধিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের 
বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিয়ে অবদ্থান করে। 
‘ঘোড়া’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়-জাত ‘ঘোড়ী’ শব্দের উচ্চারণে, প্রথম 
অক্ষরের ও-কার পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা 
আকধিত হয়; এবং ঈ- ব। ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে 
হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন__ 
“ঘুড়ী’। তজ্জপ-“করে, করা পদে একার জিহ্বার মধ্য-অবস্থান-জাত, 
আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাত ; এইজন্ত ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে 
পড়িয়াও অ-কার নিয়েই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না) 
কিন্তু 'ক-রি'্কোরি” এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহবা 
Vus উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর ক-কারও কিঞ্চিৎ উধের্ব উতিত হয়, 
ও-কারে পরিবর্তিত হয়। তদ্রপ ‘কর্‌-উক্‌’, “ক-রুক্*-'কোক্ুক্_এখানে 
ক-এর অ-কার, “উকঁএর উ-কারের আকর্ষণে Vue উঠিয়া ও-কার হইয়া 
গিয়াছে। 


৮ বাঙ্গালা ভাষাতবের ভূমিকা 

পর-পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৭১তে ) প্রদত্ত চির! স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে 
জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের দাহাযো, কি 
করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বার! উচ্চারিত 'ই, উ-র প্রভাব বা আকর্ষণে 
এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই 
প্রকারের নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহ। বুঝিতে পারা যাইবে । 

বাঙ্গালা শব্দের অভ্ত্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একট! 
টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবন্থিত স্বর ‘ই, উ'-র প্রভাবে মধ্যাবস্থিত 
স্বর ‘এ, ও’ এবং নিম়াবস্থিত শ্বর “আ, অ+ব_যথাক্রমে “ই, উ+ এবং ‘এ, ও৮তে 
পরিবতিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর ‘এ, WU তথা “৪, “সর প্রভাবে 
পড়িয়া, উচ্চে আকর্ষিত হতে পারে না; “অ'-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 
‘ই, উ মধাস্থানে নামিয়া আসিয়া, বথাজমে ‘এ' এবং ‘ও! হইয়া S 
Apes উচৃতে টানে, নীচু উচুকে নীচে নামাইয়া লগ্ম_ইহাই হইতেছে এই 
প্রভাবের মূল কথা। এই cauia বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের 
sen পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। 


বাঙ্গালা ভাষায় ধাতুতে শ্বরধ্বনি 
‘অইউএণ্ড[9,i,৬,e, 0] 
থাকিলে, প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে ধদি ই, উ’ [iu] আইসে, eis হইলে 


পুর্বোলিখিত ধাতুর স্বরধ্বন চলিত-ভাষায় যথাক্রমে 
‘ওই উএ(ই)উ'[০,i,u,e(), ul) 
রূপে অবস্থান করে ; এবং 


প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে ‘এ (বা ষ), আ, অ, ও’ [e(8),॥(9),০,০] 
আসিলে, চলিত-ভাষায় ধাতুর স্বর যধাক্রমে 
‘অ এ ও আয! (এ) € [», eo, & (6), ০] 
রূপে অবস্থান করে। বধা__ 
‘চল্‌! াতু-“চল্‌'+'-অহ+“চলহ, চলে; “চল্‌ +-এ'-চলে! 5 'চল+ 


Qe, 


স্বরসঙ্গতি, অপিনিহি তি, 


৭১ 


তি 


ভি শ্রতি, অ! 
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ra eo 
৭২. বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা 2 
“-আ’= চলা! "eem paw: কিন্তু ‘চল্‌! + ‘ই’= ‘চলি’=‘চোলি’ ? 
‘চল্‌! + ew — ‘চলুক’ চলুক” 

‘কিন’ tg fant etm ‘কিনে’ = ‘কেনে’ 3 "কিন + ‘-অহ’='কিনহ’ 
= কেন! (তুমি ক্ৰয় কর ); festum fear cua Peu fn 
+“-ই’= ‘কিনি’ ; ‘কিন’ + “-উক্‌’= Pega; 

'ex! «g—' eq e! tolo! ; ‘শুন’ +'-অহ’= শুনহ’ > শুন’ > 
“শোনো? (তুমি শ্রবণ কর); শুন! +'-ই’=শুনি'; eque ee 
‘প্রিযুক’ ; শুন’ + '-আ’= প্ুনা’>'শোনা'; 

‘দেখ্‌ ধাতু--“দেখে'_গগ্াখে (এ > আ। e» ); ‘দেখহ’ > ‘দেখ’ = 
“গাখো? ; ‘দেখি, দেখুক’ ; orat "ei s 











‘দে’ ধাতৃ--‘দেয়’= ‘দায়’; ‘দেই’ =‘দিই’; “দেমহ > দেও 91e পরে 


‘দাও; ‘দেউক > দিউক fre ; 'দেআ'ল ‘দেওয়া’ ; 

“দোল ধাতু--‘দোলে ; দোলে; দুলি ; দুলুক্‌, দোলা!’ ; 

'শো' ধাতৃ_ শোয় ; শোও ; শো-ই৯স্তই ; শুক; শোয়া'। 

পরবর্তী স্বরধবনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার 93 যেমন 
প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী acu প্রভাবে পরবর্তী স্বরেরও পরিবর্তন হয়| qup" fast 
>াবিনে’ (ই-র আকর্ষণে আ-কারের Vos এবং মুখের সপ্ুখভাগে আনয়ন, 
ফলে এ-কারে পরিবর্তন )) তজ্রপ 'ইচ্ছা-_ ইচ্ছে, চিন্তা চিন্তে, হিসাধ_ 
হিসেব, গিয়া-_গিয়ে, দিয়া_দিয়ে। বিলাঁত-_বিলেত' ) ইত্যাদি। এবং 
পূর্ববৎ অগ্রগামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আকারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে ; 
যথা এপুভা__পুজো, ধুনা-ধূনো। স্থহাঁ-সও, ছুহা_-ছও, জুয়া? 
ইত্যাদি। 

এই পরিবর্তন-ধর্ম-হেতু, বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দগুলি ( খাঁটি বাঙ্গালা, তৎসম 

ও বিদেশী) চলিত-ভাবায় বিরুত হইয়! গিয়াছে। যথা_“বিলায়তী > বিলাতী 
> বিলেতী, -তি > বিলিতি; fasti > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠুলি; 


ৰ 


Ul RENS e রর 
* স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রতি 4o 
উড়ানী > উড়োনী > উনি; উনানী > উনোনি Sys: সন্ন্যাসী 
সন্নিয়াসী > সোরেসী > সোগ্গিসি+ কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়ুলি 390; 
মাদল + -ঈ-মাদলী ৯ মাদোলি > মাছুলি ; উৎসৰ্গ > উচ্ছোগ্গ > vue; 
নিরামিষ্য > নিরামিশ্যিয় > নিরেমিষ্বি, নিলেমিস্যি > নিলিমিয্যি (গ্রামা, 
স্বীলোকের ভাষায় )'; ইত্যাদি 1 
এইরূপ পরিবর্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায়? প্রাচীন বাঙ্গাল! হইতেই 
ভাষায় ইহার অন্ডিত্ব দেখা যায়; যথা--এীরুফ্ণকীর্তনে : "চোর-_-চোরিণী” হইতে 
‘চুরিণী,” “কোয়েলী' হইতে ‘কুয়িলী,” “ছিনারী'র পার্শ্বে “ছেনারী' 'পুড়ির 
পার্শ্বে 'পোড়া' ইত্যাদি। এইকূপ পরিবর্তন অন্ত ভাষাও পাওয়! যায়। 
* যেমন__তুকীতে at “আত মানে ঘোড়া, af-lar ‘আং-লার’= ঘোড়া গুলি! $ 
ev e? মানে বাড়ী, ev-ler এন «cera মানে বাড়ীগুলি' ; এখানে at শব্দে 
'আ-ধবনি থাকায় বহুবচনের প্রত্থায়েও অ'-ধ্বনি আসিল, প্রত্তায়টা -lar রূপে 
সংযুক্ত হইল ; এবং ev শব্দে এ-ধবনি থাকায় প্রতায়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত 
-ler| উ্কাল-গোষ্ঠীয় ভাষায়, আল্তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুকী যাহার 
অন্তর্গত ), তেলুগু প্ৰভৃতি কতকণ্ড৷ল দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্যত্র এই রীতি 
মিলে। এই পরিবর্তন আবার "rar উচ্চারণকে কেবল নিয় হইতে উচ্চে 
বা উচ্চ হইতে নিয়ে আনয়ন করিয়াই হয় না--জিহবাকে অগ্রভাগ হইতে 
পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখভাগে আনয়ন করিয়া ও অধরৌষ্ঠকে প্রস্থত 
বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে--এবং ফলে ওষ্টহয়কে প্রস্থত করিয়া উচ্চারিত 
*& 19’ ‘অ’-র এবং অধরৌষ্ঠকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 
‘ই’ এ আর বিকারে নানা প্রকার অদ্ভূত স্বরধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে ; 
সে-সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাবায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্যক-মত 
রোমান বর্ণমালায় 6 5 & y wr প্রভৃতি নানা অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি 
স্যোতিত হয়। 
এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্থরধ্বনির পরিবর্তনকে ইউরোপীয় 
ভাষাতব্ববিদ্গণ Voealie Harmony «| Harmonie Sequence বলিয়াছেন 
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(জরমানে Vokalbarmonie, ফরাসীতে Harmonie vocalique বা 
Assimilation voealique ) | বাঙ্গালার এই রীতির নাম স্বরসঙ্গতি দেওয়া 
হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি। 

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার--যেখানে আন্ত অ-কার নিষেধবাচক, সেখানে 
ইহার উচ্চারণ ‘অ’-ই থাকে, শ্বরসঙ্গতি হয় না; বখা_-'অ-তুল' (few নাম 
অর্গে tegat) ‘অ-সুখ’, ‘অ-ধীর', “অস্থির ‘অ-দিন’ (কিন্তু ‘অতিথির 
উচ্চারণ “ওতিথি' ) ইত্যাদি। এই পার্থকাটুকু ধরিতে না পারিয়া চলিত- 
ভাষয| ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পূরব-বঙ্গ-বাসিগণ, তুল করিয়া ‘ও! 
উচ্চারণ করেন। 

[২] দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তনের প্রকৃতি লইয়া খুটিনাটি আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন নাই । ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপর্যযয_ই-কার বা উ-কার, 
বাঞ্জনের পরে নিজ স্থানের ক্ষতিয়িক্ত ব্যঞ্রনের পূর্বে আইসে; যেমন-'কালি’> 
‘কাইল্‌', ‘সাধু! > 'সাউধঃ। কিন্তু ইহা কেবল ew বর্ণ-বিপ্যায় নহে--এক 
হিদাবে ইহা আগম, «p পূর্বাভাম-হেতুক আগমও বটে ; যেমন-_সাধুআ » 
সাউথু মাঃ : এখানে 'থু-এর 'উ' রহিয়া গেল, এদিকে 'থ’-এর পূর্বেও উ-কার 
আসিয়া গেল। তজ্বপ, ‘কণিয়” > ‘কইর্য' : এখানেও "fana ই-কার 
একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ‘র’-এর আগে চলিয়া গেল না, 'র’-এর আগে 
পূর্বাভাসের মত ই-কার আসিয়া গেল--উভয স্থানেই ই-কার রহিল। স্তরাং 
কেবল অবিমিশ্র বর্ণ-বিপর্ধযয় অথব! ই-কার ( বা উ-কার ) আগম বললে চলে 
না। পপূর্বাভাস-মাগমঃ বলিলে কতকটা ব্যাখ্যা হয় বটে; সন্ধতে এইরূপ 
পূ্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের স্বস্থছানীয় অবেস্তার 
ভাষাতে ইহা মিলে : ঘথা--সংস্কৃতে ‘গিরি’=অবেস্তায় 'গইরি' < মুল গ্রাচীন- 
ইরানীয় রূপ ‘*গরি ) সংস্কৃতে “গচ্ছতি'--অবেস্তায় ‘জসইতি’ ( < মূল প্রাচীন- 
ইরানীয় রূপ. “*জসতি! ) ; সংস্কৃতের 'সব”, অর্থাৎ 'দর্উঅ'__অবেস্তার "eom 
অর্থাৎ ‘হউর্উঅ’ ( < মূল প্রাচীন-ইরানীয় aet “হর্ব=হর্উঅ’ )। ভারতবর্ষে 
বৈদিকের বিকারে জাত প্রান্কতেও চিৎ এইরূপ পূর্বাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের 


-্বরসঙ্গতি, অপিনিহিি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৭৫ 
ব্যত্যয় wp বিপধ্যয্ হইত, তাহারও প্রমাণ আছে: যথা--সংস্কৃত ‘কার্য্য= 
কার্ইঅ’ শব্দ প্রাকৃত অর্ধ-তৎসমরূপে *কাইরূ’, *'কাইর্জ’ > “ককাইির'-ভে 
প্রথম রূপান্তরিত হয় ; পরে অস্তঃসন্ধি করিয়া দাড়ায় ‘*কাইর>কের’--বষ্টীবাচক 
প্রত্যয়-হিসাবে প্রাকৃতে এই ‘কের’-পদ প্রচলিত হয়? e u- পর্যন্ত = 
পর্ইঅস্ত=পরিঅস্ত  *পইরন্তপেরস্ক' ; 'পর্ব'-'পর্র-পর্উঅ+%*পউবুউজ 
১৯*পউরসপোর" ইত্যাদি ছুই চারিটী পদ প্রান্তে পাওয়া যায়, এবং এগুলি 
এই পূর্বাভাসাম্মক বিপর্ধায়ের বা আগমের vea t 

ইউরোপের ভাবাতব্বিদ্গণ স্বরধ্বনির এই প্রকার গতির নামকরণ 
করিয়াছেন Epenthesis ( ফরাদীতে Epenthése)| শব্দটা গ্রীক ভাষায় 
একটা প্রাচীন শব্দ । গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবলমাত্র ‘আগম’, এবং এই 
প্রকার পূর্বাভাসাস্মক 'আগমকেও জানাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত: 
যথা-_b॥i৷০, sfég* *banio; leipo, sp *lepio ; eimi, পূর্বরূপ 
emmi, তংপুর্বে *esmi, ইত্যাদি । অক্সফোর্ড, ডিকৃশ্বানরির মতে ১৬৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল ‘আগম’ অর্থে ব্যবন্থত হয়। 
এখন ভাষাতববিগ্ঠায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi- 
vowel to the syllable preceding that in which it originally 
900080-পূর্বস্থিত অক্ষরে Guy বর্ণের আনয়ন! গ্রীক Epenthesis 
শব্দটী ইউরোপীয় ভাষাতবে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। “পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনি- 
বিপর্যয়! «| ধবস্থাগমকে স্বাক্ষর সুখোচ্চার্য্য একপদময় নামের দ্বার! বাঙ্গালা 
অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক Epenthesis শব্দের wea একটা শব্দ গ্রীকের 
স্বস্থ স্থানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অঙুসন্ধান করিয়া ঝাহির করিতে 
হয়; এবং সংস্কৃতে এরূপ শব্দ বিদ্যমান না থাকিলে, গ্রীক শবদটীর ধাতু ও 
প্রত্যয়ন ধরিয়া অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে নৃতন একটা শব্দ তৈয়ারী 
করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক Epenthesis শব্দটীর বিশ্লেষ এই-_-০% 
(উপসৰ্গ )-cen ( উপসর্গ ) thesis ( শব্দ ) ; thesis-sw আবার ক্রিয়া-বাচক 
the (খে) ধাতুতে -si(s) প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন । epi উপসর্গের অর্থ 
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“উপরে? ‘অধিকস্ত’ (upon, in addition to) ; en-ex অর্থ “ভিতরে” ; এবং 
thesis অর্থে ‘স্থাপন’, বা “রক্ষণ ॥ গ্রীক epica প্রতিূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 
‘অপি’ »_-উপরে' অর্থে “অপি” উপসর্গের প্রয়োগ হইত, “নিকটে, সংযোগে, 
অধিকস্ত, অভ্যন্তরে"_এই-সকল অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত ; ‘অধিকস্ত'-এই 
অর্থে এই উপসর্গের অব্যয় কূপে ব্যবহারও আছে; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর 
সঙ্গে ‘অপি’ ব্যবহৃত হইয়া “অপিধান+ এবং ‘অপিধি’ এই দুই পদ বিগ্যমান 
ছিল-_যাহাদের অর্থ ‘আবরণ’ ; ‘অপি’ উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ 
করিয়া ‘পি’ রূপ ধারণ করিয়াছিল। যখা_-“অপিধান-_পিধান' ; ‘অপি’+ 
‘নহ’='পিনহ’; ইত্যাদি। ॥-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই ; ense: অর্থ 
‘ভিতরে’; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে ‘নি’ ( যেমন-_নি-হত, নি-বাম” 
ইত্যাদি )। গ্রাক ধাতু the-g প্রতি-র্ূপ হইতেছে ps ধাতু “ধা” এবং 
-৪i-৪ গ্রতায়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ ‘-তিম্‌’ বা fus? ; thesis ‘ধিতিম্‌’ ; বৈদিক 
ভাষায় “খিতি” পাওয়! যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় “ভিতিঃ। 'তাঁহ। 
হইলে দাড়ায় ০)-৫৷-t॥e৪৷১= অপি-নি-হিতিঃ ; বাঙ্গালার বৈশিষ্টা, এই 
পূ্বাভীসাত্মক আগম «p বিপর্ধায়কে অতএব অপিনিহিতি বলা যাইতে 
পারে /_-'উপরে বা অধিকন্ধ অভান্তরীণ সংস্থাপন'--এইন্ধপ অর্থ এই qv 
শব্দের ব্যুংপত্তিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের ছার! fub অর্থ 
অনায়াসে প্তোতিত হইতে পারে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত 
Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অথগত সমতাও পাওয়া 
যাইবে। “অপিনিহিতির বিশেষণে “অপিনিহিত" Cw, epenthetic-অর্থে 
প্রযুক্ত হইতে পারিবে। 

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রদারেই wu থাকে, 
ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ বা 'উ আগে চলিয়! 
আইসে, তাহ! পূর্বের অক্ষরে অবস্থিত ‘অ’ বা “আ’ বা অন্ত স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, 
তাহার সঙ্গে একযোগে diphthong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধাক্ষর সৃষ্টি 
করে! যেমন-_-'রাখিয়৯রাইখ্য?_এখানে suem ‘আই’; “করিয়া 


d 


, স্বরসঙ্গাত, আপানাহ শী ৩২৩, mi 


“কইর্যা-_এখানে সংবুকত-্থর “অই” (স্বরসদ্তির নিয়মে “অইঃ-এর অ’ 
ও-কারে পরিবতিত হয়, ফলে উচ্চারণে ‘ওই’ ) ; (ee) > “দীবরুকখ-” > 
'দিঅরখা? ৯'দিঅউরথা?__“দেউর্থা* ( এখানে সংযুক্ত-দ্বর ‘এউ’ ) > “দেইর্খোঃ 
out! ; ‘মাছুম? > 'মাউছুমা” (এখানে mua “আউ” )> "at? st 
(এখানে “আউ'-এর ‘আই’-তে পরিবর্তন )>'মেছো ; ইত্যাদি। এই-সকল 
সংযুক্ত-স্থরের দ্বিতীয় অঙ্গ ‘ই’ ( মূল ‘ই’, এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত “ই'), 
পূর্ব-দ্বরের সহিত সন্ধি-যোগে মিশিয়া ঘায় ('রাইখ্যা' > cnm > রেখে’; 
“মাউছুআ! > 'মাইছো+ > ‘মেছে।’ ), কিংব| qu হইয়া যায় ( 'দেউর্থা'> 
“দেইর্খো” > দদের্খো? ; 'কইর্য! > hag tton )। অ-কারের পরে এই 
'অপিনিহিত ‘ই’ আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ.কারকে 
ও-কারে পরিবর্তন করিয়া দিয়া, এই অপিনিহিত 'ই' নিজ প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত 
করিয়! রাখিয়া যায়। য-ফলার “ঘ' ( -ইন্স)-তে যে ই-ধ্বনি বিদ্ধমান আছে, 
তাহা মধ্যযুগের বাঙ্গালায় (ও মধ্যযুগের উড়িয়ায়) অপিনিহিত হইয়া 
উচ্চারিত হইত; যথ।--সত্য=সত্তিম > সইন্রিঅ, সইত্ত ; পথ্য-্পৎধিঅ > 
^ পইখিঅ > পইথ ; বাহ =বান্ধিম > বাইস্ধা ( মধ্যযুগের উড়িয়ায় “বাহিজ' ) ; 
যোগ্য = যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ > ঘোইগ্গ'। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ 
অপিনিহিত য-ফলা বিদ্যমান আছে,__পূ্ব-বঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও 
লুপ্ত হয় নাই ( যেমন--“সত্য > "Es; পথ্য>পইখ ; বাহ>বাইস্ধা ; যোগা> 
যোইগৃগ')। চলিত-ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত 
হইয়াছে, এবং লোপের পূর্বে স্বরসঙ্গতি-লন্ুদারে পূর্ববর্তী মূল অ-কারকে 
ও-কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবতিত করিয়া! দিয়াছে; নয় প্রথমে 
অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূর্ব স্থানে পূর্ণ ই-কারে 
পরিবর্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ; বখা_“সত্য =সত্তিঅ > সইত্তিঅ>সইত্ত> 
(১ নোইত্ত, (২) নোইত্তিঅ> (১) পোতে! (শোছে। )। (২) সোত্তি (‘শোতি 
'লত্যিরপে লিখিত হয় ) পথা -পৎখিঅ > পইৎখিঅ, পইৎথ- (১) পোইত্থ, 
- (a) পোইথিঅ- (১) পোখো, (২) পোখি ( =পথ্যি ); stp tfm, বাইন্ধা 


শ্রী আলা আখ scissa 


> (s) scs, (২) বান্ধি, বান্ধো ; যোগ্য-যোগৃগিন > যোইগৃগিঅ, যোইগ্গ 
> (১) যোইগ্গ, (২) যোইগৃগি > (১) যোগ্গো, (২) যুগ্গি” ; ইত্যাদি । ‘ক্ষ'-র 
উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল “থা (“ক্'-_এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম ব| বর্ণনা 
হইতে তাহা বুঝিতে পার! যায়-_“ক:য়ে qux few) এবং ure 
জ্ঞা-এর উচ্চারণ ছিল di. উচ্চারণে ura] আইসে, এবং এই য-ফলাও 
সত্যকার য-ফলার মত কার্ধা করে; যথা--'লক্ষ্য= লখ্য=লক্খিঅ > লইকৃখিঅ, 
লইকৃখ > লোকৃখি ( কলিকাতার প্রাচীন 'গ্রাম্' উচ্চারণে_+সাত লোক্‌খি 
টাকাঃ), cmo; রক্ষা-রকৃিআ > রইকৃখিআ, রইক্থ]া Gne 
রোক্থে, Gp; আঞ্ঞ|- আগা আগ্গি'আ > আইগৃগি আ, আইগৃগা। 
>এগ্গে, আগ্গে, আগ্গা” ইত্যাদি) 

পুরাতন বাঙ্গালার পুর্ণ-ূপ শব্দ এই অপিনিহিত ও wwaus এই 
প্রকারের পরিবর্তনে নূতন আকার ধারণ করিয়া বনিয়াছে; যেমন 
“বৎসরূপ > বচ্ছরর > বচ্ছরূঅ > বাছর, বাছরু > *বাছউর্‌ > *বাছোউর্‌ 
> *বাছুউর, বাছুর; কামরূপ > কামন্ধর > কারক > কার, কারক» 
*কারউরু > *কাবোউরু > *কাৱ্‌ উর, কারর-_বাঙ্গালা "fu কাঙুর 
(কাঙ্র-কামিখা।)। সপ্চদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রণকারীর লেখায় 0৪০৮7 
ইত্যাদি। 

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব-শ্বরের পরিবর্তন_ইহাই 
আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের শ্বরধ্বনি-বিকারের মুল কথা) ইহা 
বাঙ্গালার বাহিরে অন্তান্ত কোনও-কোনও আর্ধা-ভাষায় মিলে | যেমন ছোট- 
নাগপুরে প্রচলিত ভোঙ্পুরিয়াতে ‘কাটি, মারি’ (oes মারিয়।) > 
“কাইট, মাইর’ ; পশ্চিমা পা্জাবীতে ইহা পাওয় যায়: ‘জঙ্ভ' (জঙ্গল) 
শব্দের প্রথমাতে  'sxg, > *জঙ্গউন্ত, > জঙগুভা, সপ্তমীতে “অঙগদ্ধি > 
*জঙ্গইত,> wem; ওজরাটীতেও কচিৎ মেলে : যেমন, “ঘরি ( = গৃহে ) 
> *ঘইর্‌ > ঘের’। efus সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্তন খুব সাধারণ 

ভারতের বাহিরের বহু ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। Indo- 


এ 


শ্বরসগ।তঃ আনান reme 


European ইন্দো-ইউরোপীয় ( আদি-আর্য্য ) ভাষার Germanie জরমানীয় 
শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই 
সাধারণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা 
Es ইংরেজী ও জরমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটয়াছিল। 
কতকগুলি দৃষ্টাস্তের দ্বারা বুঝ। যাইবে। প্রাচীন-ইংরেজী *Franc-isc > 
Frenese (-isc-এর i ই-কারের অপিনিহিতি, *Frainese রূপে পরিবর্তন, 
পরে i ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া a আ-কারের e এ-কারে পরিণতি ) > 
আধুনিক-ইংরেজী French ; গ্রাচীন-ইংরেঞী একবচনে mann ( মানুষ ), 
বহুবচনে  *mann-iz, তাহা হইতে *manni, *mainn- menn; 
আধুনিক ইংরেছী ॥॥৷--বহুবচনে men; {08 ( পা)-বহুবচনে 
*lot-iz—^t fot, তাহ। হইতে fet, আধুনিক foot—feet ; প্রাচীনতম- 
Xia] "haria ( হারিয়! নেন! ) > প্রাচীন-ইংরেজী here ( ₹হেরে। এখন 
এই শব্দটি লুপ্ত); তদ্রপ brother—bretber ( brethren ), জ্রমানের 
Bruder— Brüder ( Brueder ) ; food—feed প্রভৃতি বহবচনলের ও ক্রিয়ার 
রূপের উদ্ভব এই নিয়মে। 

এই ধ্বনি-পরিবর্তন xp বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জরমান ভাষায় 
ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান পণ্ডিতেরা ইহার একটা বেশ নামকরণ 
করিয়াছেন; Klopstoek ( কলপ্টক্‌ )-কর্তৃক S অষ্টাদশ শতকে এই WW 
হট হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটা হইতেছে Umlaut ( উদ্‌-লাউৎ ); 
এই জরমান শব্দটী ইংরেজীতেও বহুশ: গৃহীত হইয়াছে; ইংরেজীতে আর 
একটা নাম ব্যবহৃত হয়_Vowel Mutation (ফরাসীতে Mutation 
vocalique ) | 0801906শটা জরমান উপসর্গ um-cw (যাহার অর্থ, 
“চতুর্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপরে”, এবং সংস্কৃত ‘অভি’ উপসর্গ হইতেছে যাহার 
প্রতিরপ ), ধ্বনি-বাচক শব্দ 1,০/-এর সহিত যুক্ত করিয়। U॥৭০-শব্দের 
wf; মোটামুটা অর্থ, ‘খুরিয়া পরিবতিত ধ্বনি' । জরমান শব্দের আধারে, 
ইহার সংস্কৃত efus একটি প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি 1 


৯০১০৯ 


ছল rss হানকা 


আধুনিক জরমান Laut বিশেষ্য শব্দ ; Laut-eg ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে 
loud (বিশেষণ শব্দ ); Laut, loud এই Secus আদি জরমানিক মূল 
রূপ হইতেছে *hluda বা *xluBáz (খ.লুধ,জ..), এবং ইহার আদি ইন্দো- 
ইউরোপীয় মূল হইতেছে klotós ( ক্ুতোস্‌)-সংস্কতে যাহার পরিণতি 
হইতেছে órutás (81066) "sre? ) ; শব্ধটীর ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় 
*kleu বা *৮]॥= সংস্কৃত $৮0 *«^] Um-laut-ex উপসর্গ ও ধাতৃপ্রত্যয় 
ধরিয়া ইহার gps প্রতিকপ হইবে "foa! ; যথা 


আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ০ (ম্ভিরূতোস্‌) 


ডি - | - i 
সংস্কৃত abhi-érutás প্রাচীন জরমানীয় গ্রীক 


‘অঙিক্ৰুতঃ' *umbi-xladiz amphi-klut6s 
{ অন্মি-ক্লতোল্‌ ) 


| 
আধুনিক-জরমান 
Umlaut 


“মভিশ্রত' কিন্তু সংস্থতে ব্যাকরণের সংজ্ঞাস্থচক পদ নহে, ইহার নাড়ি অর্থ 
দাড়াইয়া গিয়াছে ‘বিখ্যাত’। “অভি+শ্র” ধাতুর অর্থ হইতেছে 'সমাক্‌ রূপে 
শোন, এবং এই অর্থে “অভিশ্রবগ, অভিশ্রাব, অভিশ্রুত)' পদগুলির প্রয়োগ 
আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার mu, (mlaut-এর 
আঙ্রিক প্রতিরূপ শব্দ ‘অভিশ্রুত’ বাবহার না৷ করি, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় 
ক্র-টীকে ব্দলাইয়| ত্রি-প্রত্যয়-বুক্ত অভিশ্রুতি শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো 
হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। শ্রুতি’ শব্দ 
উচ্চারপ-তবে পূর্বেই ভারতী বৈয়াকরণগণ-কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে ; বথ__জৈন 
প্রাক্ৃতের "fe! (‘বচন > বণ > XR, “মদন > মঅপ, ময়ণ', দুই 
উদ্বৃত্ত শ্বরধবনির মধ্যে র-কারের আগম )। এইরূপ য়-শরতি ঝঙ্গালাতেও 


স্বরসঙ্গাত, আপানা হা আাভ শ্রমত, অপশ্রথত পি 


আছে। যথা_কেতক > কেঅঅ cn, wes “কেওয়া-কেরা/) এবং 
meses pae 'ব-শরতি'ও tace ও আধুনিক ভারতীয় আর্ধাভাবাগুলিতে 
আছে। যেমন--‘কেতক-ট- > কেঅঅড-৯ কেব্রঅড- > কেরড়- কেওড়া”? 
ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাঙ্রণে 'য়-শ্রতি’ আছে, ভারতী ভাষার ইতিহাসে 
“র-ক্রুতি’-ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ ‘র শ্রুতি’-ও চলিবে; “অভিশ্রতি'তে 
তদ্রপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। “অভি/-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তন্বের 
আর-একটা সংজ্ঞা গ্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইগরাছে__“অভিনিধান*_-পদের অন্তে 
হলন্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কতে একটা বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য 
এই শব্দ-দ্বারা স্থোতিত হইত। 

[s] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন__ধাতুর মূল স্বরবর্ণকৈ অবলম্বন করিয়া। 
এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না--প্রাক্ৃতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি 
আৰ্ধ্যভাষায় ( সংস্কৃতে ) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন--“চলে < চলই-চলদি 
« চলতি ; চালে < চালেই < চালেদি < চালেতি < *চালয়তি < চালয়তি ; 
চল < 5", চাল < ste; টুটে < টুটই < pur < pu < pfe 
< ক্রটাতি; তোড়ে < তোড়ই < তোড়েই < তোড়েদি < তোড়েতি < 
তোটেতি < তোটয়তি < ত্রোটয়তি--টুট=ক্ৰট, তোড় = ত্ৰোট ; xa— 
মান; দিশ|_দেশ < দিশ, দেশঃ’; ইত্যাদি| ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই 
প্রকারের পরিবর্তন, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধর! যায় ন,__'চল--চাল’, 
‘পড়_পাড়’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে “ম--আ-র অদল-বদল যেখানে দেখা 
যায়, সেখান-ছাড়া অন্যত্র স্বরদঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন 
ধাতুগত স্বরধবনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উলট-পালট fuus দিয়াছে। হিন্দী 
efe অন্য ভারতীয় আ€/-ভাবাতেও এই পরিবর্তন দেখ! যায়; যথা -‘মর্না 
> «Hah খি'চনা > খেঁচনা, wap তাৱনা ( তপ্যতে--তাপয়তি > 
তঞ্ই--তাৱেই > তপে--তাবে ), জল্নাঁ_বার্না' ( জলতি-_জলয়তি > 
জলই--বালেই > জলে-বারে ), নিকল্না--নিকাল্না, কাটনা-__কট্না, 
পাল্না-_-পল্ন’; ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অন্থসারে ধাতুস্থ 


6--207 B. 


Eo eec Bees yii 


স্বরধ্বনির নৃতন রূপ গ্রহণ করা আধুনিক আধ্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি 
নহে-_প্রাক্ৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে। 

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন ূপগ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্ত একটা বিশিষ্ট রীতি। 
সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণভাবে আলোচন! করিয়াছেন, এবং “গণ, 
বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ,__এই তিনটা সংজা-ছার! এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত 
করিয়াছেন। 





নিয়ে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাধ্য প্রদণিত হইতেছে 
ধাতু (সরল বা! মূল রূপ ) গুণ AW সম্প্রমারণ 
রদ্‌ ধাতু qm (বদতি, বাদ্‌ উদ্‌ 
বশংবদ ) (অনুবাদ ) (অনুদিত) 
বজ, ধাতু যঞ্গ,(যদ্তি, যজ্ঞ ) s, যাগ্‌ ই, (uri 
(যাজক, যাগ, *ইজ.তি 
যাজ্জিক ) ৯ইষ্টি) 
fag ধাতু : fap (বিদ্যা) ৱেদ্‌ (বেদ) te (বৈদ্য ) 
শ্রধাতু শ্উ-শ্রব cH শ্রৌ শ্রাউ, শ্রার, 
(শ্রবণ, শ্রোতা)  (আবক, ভৌত ) 
ছৃহ, ধাতু : দুহও দুদ... OE, QU ce, দৌঘ্‌ 


(98) (দোহন, eum) (o) 
নী ধাতু: নী (নীতি) নই=নয়,নে  নৈলনাই, নায়, 
(নয়ন, নেতা) (নৈতিক, নায়ক) 

qug ir (ধৃতি ) ধর (ধরণ, mp) ধার্‌ ( ধারণ ) 
putent, ক. ( কল্পনা)  কাল..(কাল্পনিক ) 
(pfit) 

ধাতুর শ্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের gh ভারতের 
বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিলে। এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো- 
ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য) বা__ 


-— 


x. 


প্রসঙ্গ ত৪ "wire Ones Lc দল 


আীকে_ 
péda ( =পাৎ, পাদ ) póda pos epi-bd-ai 
dérkomai (*WMif&) dedorka ( =দদৰ্শ ) édrakon( = অদৰ্শম্‌ ) 
tithemi ( =দধামি ) thomos ( =ধামঃ)  thetós( =হিতঃ ) 
লাতীনে- 


16 (বিশ্বাস করি) 19605 fides ( বিশ্বাস ) 
do ( দদামি ) donum ( দানম্‌ ) datus ( দঃ) 
805 (গান করি ) 9৪0101 ( আমি eantus (গান ) 
গাহিলাম ) 
গধিকে_- 
bindan ( =bind বন্ধ, ধাতু ) band bundum bundans 
baíran( =bear g ধাতু) — bar berum badárans 
saíxwan ( —see 35, ধাতু ) saxw séxwum saíxwans 
(x-h) 
l&tan ( «let ) laflot laílotum létans 
ইংরেজীতে 
bind bound bounden 
bear bore born 
see saw seen 
sing sang sung song 
প্রাচীন-আইরীশে_ 
tfag (আমি যাই) techt (গমন) 
melim ( gf করি) mlith (চূর্ণ করা) 
saidid ( ব্যবস্থ। করে ) sid ( সন্ধি) 
il (বহু ) uile (সকল) 


lín সেখ্যা) Hn Co) 


৯ ভি jee = 

vs "বাঙ্গালা eri ভূমিকা 

প্রাচীন শ্ীবে__ 

ved (নয়ন করি) (voje-) — voda ud 
3dati — vadjati 


tek (দৌড়াই) — tokü totiti fici telsom 
pre-tékati, ras-takati 


আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিরুত থাকিত না, নানা 
অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাবাতরবিদ্গণ বাট বৎসরের 
অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্তনের ধারাটা নির্ণয় 
করিয়াছেন এই ধারার অস্তনিহিত স্থত্রটীরও বহু বিচার কর! হইয়াছে। ধাতুর 
শ্বরধ্বনির যে-সকল পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলির গ্রন্থন-স্থত্টী হইতেছে এই :__. 
erem বা বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে 
ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent অর্থাৎ ‘বল’ বা শ্বাসাঘাত এবং 110) 





accent «| উদাতাদি শ্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর অভান্তরীণ মূল 


vef, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, ও প্রকৃতিতে mds উচ্চারণ-স্থানের পরিবর্তনে 
নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং কচিৎ-ব! শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে "qu 
হইয়াও যাইত; যথা, 

xs ধাতু ed (সংস্কৃত “অদ্‌? )- প্রক্লতি-গত বা গুণ-গত পরিবর্তনে 
হইল od, তদনস্তর এই দুইটা zu রূপ মূল-রূপে গৃহীত el ও তদ্বিকার- 
জাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ৪৭, 507 এবং শ্বানাঘাতের 
একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -d রূপ লইয়া দাড়াইল; 
ফলে, ধাতুর বিভিপ্ন জপ pu এই” 

ad od 


টপিক o, a, এই তিনটা zu ধ্বনি Be: একটা 
মাত্র রূপ & বা! অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং emo ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ 
৪ 5 ৪-ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ à বা আ-কারে পর্য্যবসিত হয়; স্থতরাং__. 

স্ব ৪৫-। ০এ-এর স্থলে সংস্থতে দীড়াইল ad ew", ও দীর্ঘ ed», od-ag 
স্থলে সংস্কৃতে দীড়াইল 5৫“আগ্‌ ; এইরূপে jew! ধাতুর ফল হইল y^ 
( গুণ ), ‘আদ্‌” (বৃদ্ধি) ও t" (লোপ )7 যথা 


x 





স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতিসভিএতি, অপশ্রুতি ৮৫ 
“অদ্‌-তি= ufa! ; “অদ্-অন-ম্অদনম্, ; “অদ্‌-ন-= অঙ্ন’ ; ‘আদ’ (লিটু)? 
"SU! enm? (ng )= m (যাহা খাদন ক্রিয়া করে )। 
গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ__এক স্ত্রে এই তিনটীকে গ্রথিত কারয়৷ দেখিলে, 
প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধ্য হইয়া 
পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, 
এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্ত প্রসার বা দীর্ঘাকরণ হয় না, 
সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা £গুণ' পাই) আর যেখানে ইহার নিঙ্জ মুল 
পরক্কতির বা পরিবর্তিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘাকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে 
"rcs পাই ‘বৃদ্ধি’ ; এবং যেখানে ধাতুর মুল শ্বরের লোপ, ও ফলে "up m V" 
- (অৰ্থাৎ ‘ই+অ, quem, ৯+অ, উ+অ+) স্থলে যেখানে “বু ল্‌ রও বা “ই, 
খ, =, উ’ পাই, সংস্থতে সেখানকার এই পরিবর্তনকে বলে “সম্প্রসারণ'। আদি 
ইন্দো-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, ইহাই হইল 
গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রমারণের মূল কথা। 
সমগ্র ব্যাপারটাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ 
এইরূপ আলাহিদ| আলাহিদ! নাম ন! দিয়া, একটা ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ 
জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে । ১৮১৯ সালে জরমান 
ভাষাতববিৎ Jakob Grimm xipeta গ্রিম্‌ জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক 
ভাষাতবাহ্ছসারী ব্যাকরণ লিখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্তনের নাম 
করিবার জন্য জরমান ভাবায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlaut শব্দের 
অনুরূপ ) 'একটী শব্দ স্থি করেন_-সে শব্দটা হইতেছে Ablaut; উপসর্গ 
৪৮এর সঙ্গে পূর্ববর্ণিত Laut শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরপ 
হইতেছে ০8, ও সংস্কৃত গ্রতিরূপ ‘অপ’। সপূর্ণ শব্দটার সংস্কৃত প্রতিরূপ 
হইবে ‘অপক্রুত' ; কিন্তু Umlaut«qs efwesst-fentcs যেমন ‘অভিশ্রুত’ না 
ধরিয়া, ‘অভিশ্রুতি’কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রপ এখানেও অপশ্রত 
না বলিয়া অপীশ্রচতিই গ্রহণ করিতে চাই। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির- মূল 
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আতির__অপ-গমন বা বিকার,_ইহাই হইবে ‘অপশ্রতি'র ধাতুগত অর্থ 
প্রাকৃত ব্যাকরণের aoxmÍS, তদবলঘনে প্রযুক্ত ‘র.ক্রতি!, এবং নব-ষট 
“অভিশ্রতি'র পার্শ্বে এই “অপশ্রতি” শব্দ, ধ্বনি- x] উচ্চারণ-গত পরিবর্তনের 
সংজ্ঞা-হিসাবে, সহজভাবেই এক পর্যায়ের হইয়! দ্বাড়াইবে। Abu বা 
অপশ্রুতির অন্য কয়েকটী নাম যাহ! ইউরোপে বাবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে 
ইংরেজী Vowel Alternance, aj স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা! পরিবর্তন, 
ফরাসীতে Alternances vocaliques ; কিন্তু ইংরেজীতে 1810 «we 
বহুশঃ গৃহীত হইয়। গিয়াছে ; এবং এডন্তিন্ন, Ablauteeg গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া 
একটা শব্দ ভাষাতাঁত্বিকেরা aperta করিতেছেন; বিশেষতঃ ফরাসীরা, ধাহারা 
জরমান Ablant শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ Alternance vocalique 
অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ৪৮-এর গ্রীক প্রতিরূপ apo, এবং Laut-এর 
গ্রীক প্রতিশব্দ phone, এই দুই মিলাইয়া, গ্রীক Apophonein, তাহা! 
হইতে লাতীন Apophonia শব্দ কল্পন| করিয়া, এই Apophonia শব্দকে 
ইংরেজীতে Apophony এবং ফরাসীতে Apophonie রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ 
করিতেছেন। যাহ! হউক, সংস্কৃত শব্দ ‘অপশ্রতি'-দ্বারা বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের 
ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা কর! যায়। ‘চল--চাল', টুট_ 
তোড়া, ‘দিশা--দেশ’, "gre", প্রাচীন বাঙ্গালার ‘বিদু ( =বিদ্বৎ ) 
বেজ ( =ববৈষ্য J—a প্রকারের স্বরবৈচিত্রাকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 
“অপশ্রুতি’-র ফল বলিয়া ব্যাখা করিতে হইবে। 

efus স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্ত যে-সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, 
সেগুলির নাম বিদ্যমান আছে ;--যথা, লোপ ও আগম ( mim, wp অন্ত), 
এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)| এগুলি লইয়া আলোচন! এ ক্ষেত্রে 
নিশ্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত "seems, অপিনিহিতি, 
অভিশ্রচতে ও অপশ্রতি বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি-না, 
tf তাহার বিচার করিয়া দেবিবেন। 
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১৯৩১ সালের লোকগণনা-অন্থসারে পাচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে 
বাঙ্গালা বলে।* বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র বাঙ্গালা ভাষ! চলে, তদতিরিক্ত 
বিহারের সাওঁতাল-পরগণায়, মানভূমে ও পূর্ণিয়া জেলায়, এবং আসামের 
গোয়ালপাড়া, Sz ও কাছাড়ে বাঙাল! ভাষ। প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্ত 
অন্য গ্রদেশেও অল্প-দ্বল্প বাঙ্গালা-ভাষী আছে। লোকদংখ্যা-হিসাবে বাঙ্গাল! 
ভাষাকে পৃথিবীর সাত-আটটী প্রধান ভাষার মধ্যে একটা বলিয়! স্বীকার করিতে 
হয়। ইংরেজী, উত্তরের চীনা, wu, জরমান, স্পেনীয়, জাপানী__এগুলির 
পরেই বাঙ্গালার স্থান। আমাদের দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষারই প্রসার 
এবং প্রভাব খুব বেশী,_ প্রায় তের কোটি লোকে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিয়া 
থাকে; feu হিন্দুস্থানী যাহারা কেবলমাত্র বাঠিরের ভাষ! বা পোষাকী 
ভাষারূপে বাবহার না করিয়া, ঘরেও মাতৃভাষা-রূপে বলিয়া থাকে, তাহাদের 
সংখ্যা বঙ্গভাষীদের চেয়ে ঢের কম। 

পৃথিবীর অন্ত সমস্ত ভাষার মত বাদ্গাল| ভাষারও নান! wet আছে। 
Cem ভাষায় বহুদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিদ্যমান, প্রায় দেখা যায় যে, 
সেগুলিতে ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে 
অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক- ও কথ্য-ভেদে বাঙ্গাল! ভাযারও 
বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম__বাঙ্গালার সাহিত্যিক বূপ-_বা! 'সাধু-ভাষাঃ ; 
সাধারণতঃ এই সাধু-ভাবায় সমগ্র বঙ্গদেশে গঞ্ঘ-সাহিত্য চিঠিপত্রাদি লিখিত 
হইয়| থাকে। সাধু-ভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক 
বাঙ্গাল! বিগ্কমান। এইগুলির মধো কলিকাতা-অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-নদীর 
দুই তীরের ভদ্রসমাজের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষ! সাধারণতঃ সমগ্র 


* y পাদটাকা, পৃঃ ৬। 





gue 


বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের লোকে 
একত্র কথাবার্তায় সকলেই কলিকাতা-অঞ্চলের, এই ভাষা বলেন, ব৷ বলিতে 
চেষ্টা করেন এই বিশিষ্ট মৌখিক ভাষাকে ‘চলিত-ভাষ বলা হয়) 'সাধু- 
ভাষা ও লিত-ভাষাকে ইংরেজীতে যথাক্রমে Standard Literary 
Bengali (অথবা High Bengali ) এবং Standard Colloquial Bengali 
রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। সাধুংভাষার vtr চলিত-ভাষাও আজ্জকাল 
সাহিত্যে খুব বাবহৃত হইতেছে,_সাধু-ভাষার পার্খে গন্ধ-সাহিত্যেও ইহার 
একটা স্থান হইয়াছে। পদ্ম-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধু-ভায| apum) বিশুদ্ধ 
চলিত-ভাষা অথব! মিশ্র সাধু- ও চলিত-ভাষারই প্রচলন বেশী । 
নিয়ে বিভিন্ন কয়েক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া হইল :—. 


[১] wf m] sete তাহার carb পুত্র গেয়ে ছিল। মে যখন আদি! 
বাটার নিকটবর্তী হইল, তখনই নৃতা-গী ত-ধাগাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহাতে সে একজন 
ভূতাকে আহ্বান করিয়! জিজ্ঞাস! করিল--এই-সকল ব্যাপারের অর্থ কি? vip উত্তর দিল__ 
আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও আপনার পিতা তাঁহাকে নিরাপদে সুস্ব-শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয। আনন্দোৎস। করিতেছেন । 


[২] চলিত-ভাষ্বা (কলিকাতা ভালীব্র হী তীব্র) 
তখন তার বড়ে! ছেলে ক্ষেতে ছিল, নে এদে বাড়ীর কাছে যেম্‌নি পৌদুলো, ওমুনি নাচ-গান- 
বাজনার শব্দ শুনতে পেলে। তখন নে একজন চাকরকে ডেকে জিজেন ক'রলে--এসব ব্যাপার 
হ’চ্ছে কেন? ভাতে চাকরটি ব'ল্লে-_নাপনার ভাই ফিরে এনেছেন, আর আপনার বাবা 
ডাকে ভালোয়-ভালোর ফিরে' গেয়েছেন বলে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়।ন ক'র্ছেন। 


Le] মানভুমেনর মৌখিক ভাজ (পশ্চিম) লোকটার 
বড়ে। বেট! তেনে ক্ষেতে গেল্ছিলো, নে ফির্তি সময়ে যখ্‌নে আপনাদের ঘরের পাশ হাব্ড়ালো, 
QUIS লাচ.-বাজনার qu শুন্তে পায়ে একজন মুনিশকে বুঢিয়ে পুছলেক্‌ যে এসব কিদের লিয়ে 
হাচ্ছেরে? মুনিশটা ব'ল্লেক_তুমার ভাই আইছেন্‌, এহাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াচ্ছেন, 
ers উহাকে ভালা ভালা পাওয়| গেল্‌ছে। 
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[8] ক্কোচব্বিহাব্র (উত্তরবঙ্গ) _তখন তার বড় বেটা পাতার বাড়ীৎ আছিল্‌। 
পাছোৎ তার আস্তে-আাস্তে বাড়ীর কাাৎ বাহ! নাচএানের শোর শুনবার পাইল্‌। তখন 
ভার একজন conis ডাকির়| পুছ করিল্‌_ইগ্‌ল! কি? তখন ভার তাক্‌ কৈল্‌_তোর ভাই 
আইচ্চে, তোর বাপ্‌ তাক্‌ ভালে-ভালে পারা! একটা বড় ভাগুর! ক'র্চে। 

[o] ডাকা» আশিকি গণ্ডও (পূৰ্ব-বঙ্গ )-তার বর' ছাওয়াল তখন মাঠে 
আছিলে|| নে বারীর দিগে যতই আগাইবার লাইগলো, ততই বাজন! আয় নাচ শুইন্বার 
লাইগুনো। তারপর একজন চাকরেরে ডাইক! জিগ্‌গাস! কৈলো_ইয়ার মানে কি? সে কৈলে! 
তোমার বাই আইচ, তারে বখলে-'লে পাইয়া তোনার বাপে এক খাঁওল দিচেন। 

[৬] ভীহউ--হি নমর তার বর পুর ক্ষেতে femi ছে বারীর ধার আইলে নাচ- 
গ!ওনার শব্দ ছনল। হে একজন চাকররে ডাইকা! জিধাইল্‌_-এ হফল (ইত!) fem? হে 
তারে ক'ইল--তুমার বাই বারীৎ আইছে, এর লাইগ! তুমার বাপ বর খানি দিছইন্‌, কারণ 
তারে ভালা-মাধ ফিরা! পাইছইন্‌। 

[a] চটটগ্রাম-ডহন হেতার xp c feme আছিল্‌। তে যহন ঘরর কাছে 
আইল্‌, তহন্‌ নাচন্‌ বাজগন্‌ হুইনলো' | তহন হেতে তার একজন গাউররে ডাইয়ারে জিগ্রাইল 
যে-কি হইথে? হেকে তারে কইল--আঁওনার বশই আস্তে, আঁওনার বাবে হেচারে আরামে 
পাইয়ারে এক নিয়ন্ত্রণ দিয়ে। 

[৮] বল্লিশ্পীল-হে কালে হের বড় পোল! কোলার আছিল। হে বারীর কাছে 
যাইয়। বাজন। নাচন! হনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয! দিগাইল যেঁ_এয়া কি? সে বৈল 
তোমার বই আইচে, আর তোমার বাপ মন্ত খান! গোগার হর্ছে, কারণ চোট পোলা ব’-ল- 
ব’লাইতে পাইছে। 

বাঙ্গাল! দেশের রাজধানা কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান 
শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল 
বিষয়ের cem হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌধিক ভাষা গত দেড় 
শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গাল! দেশের সবশ্রেণীর অধিবাসীর উপরে 
প্রভাব বিস্তার করিয়৷ দিতেছে । এতত্তির, বিগত তিন-চারি শত বৎসর 
ধরিয়। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত ce বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক ও 
আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবাহ্থিত করিয়া আমিয়াছে। 


re — 





সাহিতিক বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম-বঙ্গের এই অঞ্চলের 
একটা প্রাধান্ত সমগ্র বঙগদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌবিক ভাবা এখন 
হপ্রতিষ্টিত, এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রাধান্তের অধিকারী। কলিকাতা-নিবাসী 
এবং কলিকাতা-প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক সর্বজন-আগদৃত কলিকাতার এই 
চলিত-ভাষায় সাহিতা র5ন। করিয়াছেন, এবং করিতেছেন | আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধু-ভাষা এবং চলিত-ভাষা--বাঙ্গাল! 
ভাষার এট Sep রূপই আলোচা। চলিত-ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্ট্য, 
নান| নিয়ম আছে। 

সাধারণত: বাঙ্গাল! বাকরণে সাধু-ভাষারই আলোচন! থাকে, চলিত-ভাঁষা 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে ন|। চলিত-ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ আমরা 
হয় জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয়া থাকি, নয় ব্যাবহারিক জীবনে 
শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় এবং সাহিত্যে ইহার বৈশিষ্টাগুলি লক্ষ্য করিয়া 
ইহার রীতি-নীতি আয়ত্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ভাষা 
হইতে তথা আধুনিক সাধু-ভাষা হইতে, চার-পাচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালা 
ভাষার একটা মোটামুটী ধারণ! করিতে পারা যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার 
বিভিন্ন অঞ্চলে আমর! বলি ‘রেখে, রেখে, রেখ্যা, রাখে, রাইখা? প্রভৃতি ১ 
আধুনিক সাধু-ভাষার রূপ ‘রাধিয়? ( এই পূর্ণ রূপ কোনও কোনও অঞ্চলের 
মৌখিক ভাষাতেও বাবনৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ ‘রাখিঞা! 
রাখিয়া রাখি'--এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিক রূপগুলির মূল ;_ 
পাচ শত বৎসর পূর্বে যখন আধুনিক কথা-ভাষার রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, 
তখন লোকে ‘রাখি, রাখিয়া" বা atf) বলিত। 

আধুনিক সাধু-ভাষায় ছুইটা বিষয় লক্ষণীয়_-ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির 
রূগপ্তলি মৌখিক erstefeco ব্যবহৃত sms অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং উহাদের 
মূল-দ্বানীয় ; এবং সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক 
মৌধিক ভাষায় নিবন্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক 
ভাষা ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থকা তত বেশী ছিল না। 


বাঙ্গাল! ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯১ 


di পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে, মুখ্যত: পশ্চিম-বঙ্গের ভাষার আঁধারের 
উপরে, পুরাতন বাঙ্গালার সর্বজনগ্রাস্থ একটা সাহিত্যের ভাষা দীড়াইয়| যায় 
এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটীকে অনেকটা অবিরুত রাখিয়াই আধুনিক 
সাধু-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও 
সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধূ-ভাষায় অপরিবর্তিত আছে। মাত্র গত এক 
শত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধু-ভাষায় বা আধুনিক সাহিতোর 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে। 
আনুমানিক 3E ১** হইতে এখন পর্যাস্ত ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গালা 
ভাষার নিদর্শন আমরা পাইতেছি। প্রাচীন পু'থিতে ও প্রাচীন কালে রচিত 
সাহিত্যের গ্রন্থে সে কালের ভাবা পাওয়। যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধু- 
ভাষা হইতে বেণী পৃথক্‌ নহে। পার্থক্য যাহা কিছু, তাহা প্রধানতঃ শব্দ লইয়।। 
প্রাচীন ভাবার বহু শব্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবতিত হইয়। গিয়াছে, 
এবং আধুনিক ভাষায় আমর! বহুল-পরিমাণে সংস্কত শব্দ বা বিদেশী শব্দ 
ব্যবহার করি। এখন হইতে পাচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন 
fa প্রদত্ত হইল ( পাঠকালে শব্দগুলিকে উড়িয়া ভাষার মত "abu করিয়া 
পড়িতে হইবে) 


কে না বাণী বাএ ( att), বড়ারি, কালিনী নই-(= কালিন্দী নদী, মুন) কুলে। 
কে না বাণী sta, বড়ারি, এ গোঠ ( =গোষ্ঠ ) etiem 

আকুল শরীর মোর-_বেমাকুল সন। 

Afta শব্দে মে! আাএলাইলে। রান্ধন ॥ 

কে ন! বাণী বাও। বঢ়ায়ি, সে না কোণ জনা। 

দাসী ast (হয় rie uin) তার পাএ নিশিবে আপন! ( =নিজেকে নিংক্ষপ করিব )॥ 
কে না বাঁশী sta, বড়ারি, চিত্তের হরিবে। 

তার পাএ, বড়ারি, মে কৈলে| কোণ দোষে ( আসি কি দোষ করিলাম )॥ 

আবর ঝরএ মোর নয়নের পাণী। 

বশীর শবে, বড়ারি, হারারিলে। mtt 





রে: তারানা 
বাঙ্গালা ভাষাওতের ভূমিকা . 
আকুল করিতে কিব| আক্ষার মন। 

বাজাএ qua বাণী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখী নো তার ঠাই ( =ঠাই ) উড়ী গড়ি জাওঁ। 

মেদনী বিগার দেউ, পসিমী লুকাওঁ । 

বন পোড়ে, আগ ( ওগো!) বড়ায়ি, জগজনে, জালী। 

মোর মন পোড়ে, যেহ্ন (-ষেন ) কুস্তারের পণী (্পন)॥ 

আন্তর হুধাএ মোর কাহ ( = কানু, কৃ) আভিলাদে। 

বাষলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদানে ॥ [ চণ্ডীদাস-কৃত Swan, ৰংশীথণ্ড ) 


মহাকবি চণ্ডীদাস চৈতন্াদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন_-চৈতনদেবের চণ্ডীদাসের 
পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ-স্বূপ শুনিতেন ও গাহিতেন। কিন্ত 
চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের কত পূর্বে ছিলেন তাহ! জানা! যায় ন!। চৈতন্যদেবের 
জন্মের তারিখ ১৪*৭ শকা (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ )। কবি ag চণ্ডীদাসকে 
১৪০০ খীষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমর! ধরিয়া লইতে পারি। 
অন্তত: এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ 
মধ্যযুগের বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক । 

শ্ীরুষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার সময়ের বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন কিছু-কিছু 
পাওয়া গিয়াছে । এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পূর্ব যুগের (খ্রীষ্টাব্দ ১২৯০-র) 
পূর্বেকার । তখন বাঙ্গাল! চাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র । ১২০৩ 
টানে মুদলমানধর্মাবলথী বিদেশী তুকাঁর! বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে, 
ও বাঙ্গালাদেশে মুদলমান রাজ্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। তুর্বাদের আলিবার 
পূর্বে পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশে সকল বিষয়েই একটা 
উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাবায় কবিতা ও গান লেখাও হইত। 
তখন বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল ছিল, দেশের বছ 
লোকে বৌদ্ধ ধর্ম সাধনা মানিত। সহজিয়া শাখার বৌদ্ধদের আচার্ধ্যেরা 
নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্পরিত যে-সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, 
সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গালা গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পু'খিতে 


বাঙ্গাল। ভাবা স€)। +৩ arose 


পাওয়া গিয়াছে। Cea মহামহোপাধার প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের 
রাজ-দরবারে গ্রন্থশালায় একখানি প্রাচীন পু'থিতে এইরূপ সাতচল্লিশটী গান 
পাইয়া, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই গানগুলিকে অন্য তিনখানি পুধির সহিত ছাপাইয়। 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়বস্থ হইতেছে 
সহজিয়| বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গের সাধনের sp কথা। গানগুলিকে pj বা 
‘চর্যাপদ’ বলা হয়। পুখিতে গান-কয়টার ভাষা বিশেষ-ভাবে বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই গান-কয়টার মুলা 
অপরিসীম। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্ধাপদের নিদর্শন-্বরূপ নিয়ে কতকগুলি 
পঙ্ক্তি উদ্ধৃত frr দেওয়া হইল (প্রাচীন পু'থির বানান একটু-সাধটু 
পরিবর্তিত করা হইয়াছে )— 


"guts তেন্তুলী কুস্তীরে খাই।” (গাছের ডেঁডুল কুমীরে খায়) 

"আইল titer অপণে feni in (Cate আপনিই [পথ] xcd আসিল), 
“ভরনই গহণ, গন্ধীরবেগেঁ বাহী (ভবনদী গহন, tira বেগে প্রবাহিত) 

ছু আস্তে চীধিল, মাঝে ন থাহী॥ ( ছ ধারে কাযা, মাঝে খাই নাই) 

ধামার্থে চাটল mper গঢ়ই। { ধৰ্ম-হেতু [সিদ্ধাচাথা] চাটিল নাকো গড়ে ) 
পারগামী লোঅ নীভর aat y" { পারগামী লোকে নির্ভর তরে) 
"নগর-বাহিরি, রে ডোশ্বী, তোহোরী কুড়িআ। (ওরে ডোমনী, নগর-বাহি:র তোর কুঁড়ে) 
ছোই ঢোই জাইসি বাক্ষণ! নাড়িঅ! e ( নেড়া বাম্নাকে E CI-E UI যাইস্‌):.. 
হালে cerit, cui পুছমি সদ্ভাবে। { গুলে! ডোমুনী, তোকে সন্তাবে পুছি ) 


আইসি জামি, ডোম্বী, কাহরী নারে ॥" (রে ডোননী, কার নাথে আনিস যাহস্‌ ? ) 


উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচা্যাগণের রচিত পদগুলির এখন হইতে 
মোটামুটী হাজার বছর পূর্বেকার লেখা-_খরীষ্টীয় ৯৫* হইতে ১২**-র মধ্যে) 
এগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা। এই প্রাচীন বাঙ্গালায় পশ্চিমা 'অপন্রংশের 
কিছু-কিছু রূপ আসিঘা গিগ্লাছে। বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে 
সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বুঝিতে পারিবে না। 

এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বেকার সময়ের এদেশের ভাষার নমুনা পাওয়া 





যায় নাই। ES ৮** কি ৭৯৮, কি ৬১*-তে গৌড়-বঙ্গের লোকেয়| যে 
ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব রূপ বল! যায়। এই পূর্ব রূপ, 'প্রারুত” 
পধ্যায়ে অর্থাৎ মধ্য অবস্থার আধ্যভাষার efl পড়ে, ইহাকে আৰু বাঙ্গালা 
অর্থাৎ আধুনিক আৰ্য্যভাষার পধ্যায়ে ফেলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির 
আলোচলার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাকৃত কি ভাবে পরিবতিত হইয়া বাঙ্গালা 
হইয়া দাড়াইল, তাহার আলোচন!। 

অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, 
এদেশে অনাধযজাতির লোকেরা বাস করিত। ইহারা মুখ্যতঃ কোল ( fln ) 
ও দ্রাব্ড় জাতির লোক ছিল-_ইহাদের ভাষা Canes সংস্কৃত হইতে 
একেবারে পৃথকৃ। পরে পশ্চিম হইতে ইরান x] পারস্ত দেশ হইয়া আর্য/জাতির 
লোক কিছু-কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনার্ধা। দর মধ্যে উপনিঝিষ্ট 
হয়। এই ব্যাপার কবে ঘটয়াছিল, তংসম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে অধুনা- 
লন্ধ অনেকগুলি qu ও তথা হইতে অন্থমন হয় যে আর্ধাদের ভারতে আগমন 
dus দ্বিতীয় সহতরকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে ঘটয়াছিল (আনুমানিক C 
১৫০৯ খ্ৰীঃ পুতে )। নিজ ভাঙা লইয়া আরধাজাতির ভারতবর্ষে আগমনের 
ফলে, উত্তর কালে এদেশে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাযার উদ্ভব 
সম্ভবপর হইয়াছিল । আর্ধাঞ্জাতির ভাষা ভারতে আসিয়া প্রথমটা থে রূপ 
খারণ করে, সে we আমর! খগ্বেদে পাই। খগ্বেদ ভারতের প্রাচীনতম 
গ্রন্থ ; এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে «scere ধরিতে 
zz] প্রগ্বেদ প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে 
_আমর| এখন “বৈদিক সংস্কৃত’ বা ‘বৈদিক’ বলি) প্রাচীন কালে ইহার আর- 
একটা নাম fen—' gwm বা ‘ছন্দ? অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা। ইন্দো- 
ইউরোপীয় বা আদি আধ্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া 
'আছে। আদি আধ্যজাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আধ্য- 
জাতির বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে প্রচারিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই “আদি-আর্ধ্যভাষা' একদিকে যেমন বৈদিকের জননী, 


s বাঙাল। eise ৰাত xp 

এবং বৈদিক ভাষা হইতে বাঙ্গালা, হিন্দী, "uar, মারহাক্্রী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী 
প্রভৃতি আধুনিক আর্ধাভাষাগুলি উদ্ভুত বলিয়া যেমন এগুলিরও মূর-স্বরপ, 
তদ্প অন্য দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষা বলা 
হয়_যখা। ফারসী, আর্মানী, গ্রীক, আলবানীয়, বুল্গার, যুগোশ্লাব, চেখ, 
পোল, wa, লেট, লিুঙানীদ, wife, নরউইজীয়, ডেনীয়, জরমান, 95, 
ইংরেজী, আইরিশ, ওয়েল্শ, ব্রেতন, ফরাসী, ইতাগীয়, স্পেনীয়, পোতু গীস 
প্রভৃতি--দেগুলিরও আদি-জননী। এই-সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির 
সহিত স’স্কৃতের (বা বৈদিকের ) বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়_-এক অধুনা- 
লুপ্ত আদি আর্ধাভাষার বিঞারে এইগুলি উৎপর্ন। প্রাচীন আধ্যভাষা_যথা 
বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আর্মানী, প্রাচীন গ্রীক, 
লাতীন, গথিক, প্রাচীন গ্লাব, তোখারীয় প্রভৃতি--লইয়া আলো-না করিয়া 
ভাষাতাব্িকগণ এই লুপ্ত আদি আৰ্ধ্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যয়াদি 
কিরূপ ছিল, তংসম্বন্ধে অনেকট! অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই 
লুপ্ত ভাষার সন্তাব্য aep ধরিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী ও বাালা-এই 
দুইটা ভাবা একই ভাষা-গোষ্ঠীর বলিয়া পরস্পর-সংপৃক্ত ; দুইয়ের মধ্যে 
ধ্বনি ও রূপে এখন বিস্তর প্রভেদ ; কিন্তু আধুনিক ইংরেজীর প্রাচীন রূপ 
Old English aj Anglo-Saxon, এবং আধুনিক বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ, 
অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃ--এই উভয়কে মিলাইয়া দেখিলে, এই দুই ভাষার 
মৌলিক সাদৃশ্য বুঝ। যাইবে । কতকগুলি উদাহরণ-দ্বারা বিষয়টী বিশদ করা 
যাইতেছে__ 

[১] বাঙ্গাল! "চাক ০৪৮ শব্দ < প্রাচীন বাঙ্গাল! “চাক, ৫81০. < 
প্রাকৃত ‘চক্ক' ০৪1৮ < বৈদিক বা সংস্কৃত “চক্র, চক্তম’ cakrah, cakras : 
খ্রীকে kuklos কুক্লোস্‌: আদি আর্ধাসস্ভাব্য কূপ *৭" ৩৫1০৪ *“ক্কেলোস' | 
এই আদি আর্ধারূপ ইংরেজী ভাষায় এই রীতি অস্থদারে পরিবন্তিত হইয়াছে__ 
*q"eq" los > *x"ex"laz ( x=্খু। আদ = খু) ৯ hwegul > hweol 
> wheel (hwil). ‘চোক ও wheel ‘হবীল্‌’ smide ও সম-মূল শব্দ, কিন্তু 





এখন এ ছুটীর রূপে অর্থাৎ উচ্চারণে কত পার্থকা ; fex fas নিজ মাতৃস্থানীয় 
প্রাচীন ভাষা বৈদিকের ও পুরাতন-ইংরেজীর মদা দিয়! আদি আর্ধাভাষার মূল 
রূপে ইহাদের সমাধান হয়। 

[২] আদি আৰ্ধ্যভাষায় *dnt—dent—dont : ইহা হইতে একদিকে 
বৈদিক ভাষায় 'দস্ত, দং-’ শব্দের উদ্ভব, আবার গ্রীক odont-, লাতীন den 
dentis শব্দের উদ্ভব, এবং অন্য দিকে প্রাচীনতম ইংরেজীতে +tan6 "(tanth), 
পরে *tonth, 15) ও আধুনিক ইংরেজী tooth । "gs" danta হইতে বাঙ্গালা 
হিন্দী "tre? dit শব্দ ; দাত’ ও tooth ‘টুথ, সমানার্থক ও সম-মুল 9 । 

[৩] বাঙ্গালা ‘মা’ ma < প্রাচীন বাঙ্গালা ‘মাজ’ máa — প্রাকৃত 
“মাআ, wir, মাতা? mái, midi, mata < বৈদিক 'arsy— xt বা 
মাতর্‌ শব্দ < আদি আধ্যন্ূপ matér, ইহা হইতে গ্রীক matór, «| mélar, 
লাতীন matér, প্রাচীন ইংরেজী moder, এখনকার t3] mother 
Cmn)! 

এইরূপে আধুনিক আর্য ভাষাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচনা করিয়া তাহাদের 
পরস্পরের মধো সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রীক, 
লাতীন, গথিক্‌, প্রাচীন-ইংরেছী, প্রাচীন-স্নাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি 
গ্রাচীন-আর্ধাভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা! দুইটা বিষয় 
হইতে বুঝা যায় : D] ইহাদের শব্দ-বিন্তাস ও বাকা-বিস্তাসের পদ্ধতি এক 
প্রকারের) এবং [২] ভাষায় বাবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রতায় ও 
বিভক্তি ইহাদের মধ্যে এক। বহু দূর দেশে ও কালে অবস্থিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
একাধিক ভাষার জাতিত্, ব্যাকরণ-রীতি ও ধাতু এই ছুইটা বিষয়ের ugs 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা! যায় যে, সংস্কৃত (এবং সস্কৃত্রে 
আধুনিক রূপ বাঙ্গালা) এবং ইংরেজী, লাতীন ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর 
ভাষা; কিন্তু আরবী, ww চীনা, তামিল, সাগঁভাল__এই ভাষাগুলি বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজী প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক 
সম্পর্ক নাই। 


7 — Q-———- add 

নিয়ে প্রদত্ত NES হইতে আৰ্য্যভাষা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার 
পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টাকৃত হইবে! বৃক্ষের আকারে চিত্দ্ধারাও 
এই বংশ-পরিচয় প্রদশিত হইল। বংশ-পীঠিকাচিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষার 
প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে। 
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বাঙ্গালা esiste Qa <২ —— 


[২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ 
[ক] Austric "ux a 3 “দক্ষিণ-দেশীয়' ভাষা-গোর্ঠী 


দীনের শাখা বদিণ-আসিয়ার শাখা 
( অল্ট্রোনেদিয়ান্‌ ) (অস্ট্রো-এশিরাটিক ) 
Austronesian ই 
RAUEXERK LOT a Mon-Khmer 
পলিনেিয়ান Tents (১) ১১০ 
Polynesian Indonesian (২) নিকোবারী 
মেলানেসিৱ্ান lu (৩) খাসির! 


ls (6) কোল Kol. 
হুন্দা, Pte, মছুরী, (অধৰ! 381 Munda) 
[| 


সাওঁহাল, হে৷, সুগারী, m, 
শবর, গৰব ইত্যাদি 


[খ] Dravidian arf ভাবা-গোষ্ঠী 


wm উঠা ০৪ 
তামিল, টোডা কানাড়ী তেলুড গাও, মালের, ব্রাহই 
pm ইতাদি কুই (খন), ওয়াও 





fs Wb লাও এসি নান ভাগ 


ইন্দোচীন 
ও চীনের 


s ipo: 





immisit 


[s] Indo-Iranian «| Aryan আধাভাবা-গোষ্ী 
1 





অতি আধা Old Indo-Aryan আছিইরাযীযলার্য Tu 
(বৈদিক) (আবেস্তিক, |] r 
I প্রাচীন-পারসীক ) — sd কাফির শাথা_ 
মধান্ভারতীয়-আধা Middle Indo-Aryan ! বশ্রলী, কলাশা, 
( প্ৰাকৃত ) অধা-ইরানীয়-আবা পশৈ, রৈ ইতাদি 


। ( পহলৰী, প্রাচীন- — ২। খোরার শাখা 
নবা-ভারতীয়-আর্ধা New Indo-Aryan — ধোতানী, প্রাচীন- খোৱার বা foam 


(ভাষ! ) সুগ্র ভাগ). e| দরদ কান্মীর 
বাঙ্গাল|-অমমিয়'-উড়িয়া, নগহী-মেখিল- || wisi 
ভোজপুরিয়া, stt mit ( কোননী ), নবাণ্ইরানীয় আধা কাশ্বীরী, কোহিস্থানী 
পশ্চিমা-হিন্দী ( ব্রজভাখ, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি ), (ফারসী, কুদী, 
পূর্ব-পাঞ্জাণী, হিন্দকী, সিন্ধী, পাহাড়ী, পণ তু, বলোচী + 


রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাট়া-কোঙ্করী, সিংহলী,  ওস্নেতী 
ইউরোপের জিপ্‌সী' ( হাঘরে'দের ভাষা ) Ossetic ইতাদি ) 


আদিম আৰ্য্যভাষ| ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে--অন্লমান হয়, এশিয়া- 
মাইনরের পূর্ব প্রান্ত ও উত্তর মেসোপোতামিয়ার পথ দিয়া, পারস্য ও 
আফগানিস্থান হইয়া আসে। উত্তর-ভারতে আ্ীজাতির এবং আর্ধাধ্ম ও 7 
সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে আর্ধ্যভাষারও প্রসার ঘটে। বহু স্থলে অনার্ধাগণ 
faceret আৰ্ধ্যের ভাষা গ্রহণ করিল ; আবার অনার্ধ্য ও আধ্য উভয় মিলিয়! যে 
নবীন সভ্যতার স্থষ্টি করিল-_যাহা উত্তর কালে হিন্দুসভাতা নামে পরিচিত 
হইল-_সেই সভ্যতার বাহন হইল আধ্যের ভাষা। হিন্দুসভাতার ভাষা বলিয়াও 
বছশঃ আৰ্য্যভাষা প্রসার লাভ করে। Sed ৭**-র মধ্যে এই আর্ধাভাষা 
উত্তরাপথে পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। feu এতটা দেশ 
"few ছড়াইয়া পড়ায়, এবং ভাষার পরিবর্তন-ধর্ষের নিয়ম-অনুযারে, এই 
- আৰ্য্যভাৰা আর অবিকৃত থাকিতে পারিতেছিল না, বদলাইয়! যাইতেছিল। ২ 
a এতন্তি্ন ভারতীয় আর্ধ/ভাষী জনগণও আর্্যভাষা গ্রহণ করিয়া ইহাতে অনার্য 


.. বাঙ্গালা ভষিরি CAPE হাতহাস- ০০০০৪ 


ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনাধ্য শব্দসম্ভার আনয়ন করিতেছিল ও ইহার 
রূপ বহুল পরিমাণে পরিবতিত,করিছা দিতেছিল। এই-সব কারণে, আধ্যভাষা 
আর্ধ। আগন্ধকদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বজায় রহিল না 
পর্ব প্রথম সহজ্কের প্রারন্ডেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল। ফলে ‘আদি 
ভারতীয়-আধ/' বা বৈদিক ভাষা--“মধ্য ভারতীয়-আর্ধ্য” অবস্থায়, ‘প্রাকৃত’ 
ভাষায় রূপান্তরিত হইল । প্রাচীন ভারতীয় আরধ্যভাষার বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি 
পাশাপাশি অবস্থান করিত-_ভাষায় নান! সংযুক্ত ব্যঞ্ন ছিল; মধা-যুগের 
ভাষায়_-প্রারুতে__সেগুলিকে সরল করিয়া লয়৷ হইল, ছুই বা তদধিক বিভিন্ন 
ব্যঞ্জন মিনিয়া few বা দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটা ব্াঞ্জনে পরিবতিত হইয়! 
গেল। যেমন ‘ধর্ম বা ধর্ম, স্থলে 'ধম্ম বা WW, ‘ভক্ত’ স্থলে "ew, ‘অষ্ট, 
স্থলে twi» ইত্যাদি। সংযুদ্ত-বাঞ্জন-ধ্বনিঘয়ের মধ্যে একটা আবার আর- 
একটার প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রকৃতি পরিবর্তিত করিল) যথা, ‘সত্য! স্থলে 
“সি্চ' (rapa ত-কারের তালব্য চ-য়ে পরিবর্তন), ‘প্রশ্ন’ স্থলে 'পণ্হ', ‘ভর্তা! 
স্থলে ‘ভট্ট? ইত্যাদি। এইপ্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরিবর্তন ভারতের 
আব্ধাভাধার দ্বিতীয় যুগের বা প্রাকতের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। প্রাচীন 
সংস্কৃত হইয়া দীড়াইল প্রারুত। প্রাকৃত আবার প্রদেশ-ভেদে নানা প্রকারের 
হইত। গ্রাককতের উদ্ভব হয় বুদ্ধদেবের পূর্বে--্রীষটপুর্ব ৮**-৬০০-র দিকে! 
এই সুপ্রাচীন কালে মুখ্যতঃ তিন প্রকারের প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরূপ 
অস্থমান zw] এক-_“উদীচ্য' প্রাকৃত, পশ্চিম- ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে 
গান্ধারে, কঠ, কেকয়, wx প্রভৃতি জনপদে বল! হইত ) দুই--'মধ্যদেশীয়’ 
প্রারুত, পূর্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গ|-যমুনার-অন্তর্বেদির পশ্চিম খণ্ডে কুরু-পঞ্চাল অঞ্চলে 
বল! হইত ; তিন--প্রাচা” প্রাকৃত, প্ৰয়াগ অযোধ্যা কাশী অঞ্চলে বলা হইত, 
এবং এই প্রাচ্য প্রান্কৃত পরে বিদেহ বা! উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ বা 
দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রস্থত হয়, ও বিহার-প্রদেশে ছুই-একটা নূতন বৈশিষ্ট্য 
লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্ত প্রাকতের খবর আমরা পাই না, তবে 
সম্ভবতঃ অন্য প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল। 
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ভারতবর্ষের অন্তান্ত অংশে প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রারুতও বদলাইতে 
থাকে | 'উদীচ্য’, “মধাদেশীয়', “প্রাচা”_এই তিন মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত 
ভাঙ্গিয়| ক্রমে Spe qnis জন্মের কিছু পরে 'শৌরসেনী ও 'মাহারাষ্ী, 
“অর্ধ-মাগধী’, ‘মাগধী’, ‘আবন্তী’, 'দাক্ষিণাত্যা” প্রভৃতি নান। পরবর্তী কালের 
প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। এগুলির সাহিত্যিক রূপও দেখা fem] 
এই-সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবতিত হইয়া! আজকালকার ভিন্ন- 
ভিন্ন আর্ধ/ভাষায় নবীন রূপ ধারণ করে। এই ব্যাপার খ্রীষ্টাব্দ ৫০*-র পরে ও. 
১**এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রারুত ও আধুনিক আর্ধ/ভাষার মাঝামাঝি 
অবস্থাকে “অপত্রংশ* অবস্থা বলা হর? 

সংস্কৃত অথবা বৈদিক; প্রারুত-্রীট-পূর্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত, ও 
শরট-পর যুগের প্রাকৃত ; তৎপরে eut ; এবং feta পরিবর্তনে আধুনিক 
ভাষ11__ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, 
হিন্দ কী, সিন্ধী, গুজ্জরাটী, মারহাষ্ট্রী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক আধ্যভাবার 
উৎপত্তিয় ইতিহাসের «tat i 
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অর: 7 & 
বাঙ্গালা ভাবার ২ংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১০৭ 
বাঙ্গাল প্রভৃতি নব্য বা আধুনিক আর্ধ্যভাষাপ্তলির সমস্ত বিলিষ্ট বা নিজস্ব 
শব্দ এইভাবে আদি-আর্য্যজযা বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধ্য-আর্য্যভাষ| বা 
প্রাকৃতের মধ্য fest আসিয়াছে। 
সংস্কৃতের (বৈদিকের ) ব্যাকরণে যে-সকল প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি ছিল, 
সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতের ভিতর দিয়! বদলাইয়! বাঙ্গালা প্রতায়ারিতে 
পরিণত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের 'হস্তেন+) প্রাকুতে হইল lU অপত্রশে 
হিখে” প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘হাথে ,” তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্ালায় ‘হাতে! /_- 
তৃতীয়ার '-এন, প্রতায় হইল “এ, ও পরে বাঙ্গালায় “এতে ইহার পরিণতি 
সংস্কতে ‘চলিতব্য’, প্রাক্ৃতে হইল 'চলিদব্ব', পরে 'চলিঅবব', শেষে বাঙ্গালায় 
“চলিব?)_-সংস্কতের “তব”, বা “ইতব্য প্রত্যয় বাঙ্গালায় হইয়। গেল CER, 
ভবিষ্যদ্বাচক প্রতায়। আবার বহু সংস্কৃত প্রত্যয় প্রাকৃতে বা প্রাচীন 
বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। এতন্তি্র প্রাক্ৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় 
কতকগুলি নূতন প্রতায়ের উদ্ভব হইয়াছে । যেমন--সংস্কত ‘চন্দন 
প্রাকৃতে চনদদ্গ'; প্রাকৃতে আবার এই ফী বিভক্তি Cu Cx 
স্থপরিষ্ফুট করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি শব্দ উপরন্ত যোগ করা হইত) 
কন্রশু_চন্দ্রানাম্‌*, প্রাকৃতে 'চন্দস্স--চন্দাণং', তৎপরে ‘কের’ বা “কর? 
পদ-যোগে ‘চন্দদ্স কের, চন্দস্ল কর--চন্দাণং কের, চন্দাণং wa! পরে 
“কর” বা ‘কের’ প্রভৃতি পদ, "nm" বিভক্তিকে অনাবশ্যক ও অপ্রচলিত করিয়া 
গেয়_ষঠীর রূপ হয় ‘চন্দকের, চন্দকর ; “কের, কর’ শব্দ সবন্ধ-বাচক প্রতায়ের, 
স্থান গ্রহণ করে। “কের”, ‘কর'-_-এই বিভক্তিস্থানীয় শব্দের ‘-ক-, পদের 
অভ্যন্তরে থাকার ফলে লোপ পায়, এবং “চন্দকের, চন্দকর' স্থলে 'চন্দএর, 
চন্দঅর' রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় ‘চান্দের, 
চান্দর’, আধুনিক বাঙ্গালায় চাদের ; (প্রাদেশিক ) চাদর) তুলনীয় : উড়িয়া 
একরচনে 'চান্দর’ < ‘চন্দ-কর’, বহুবচনে ‘চান্দন্ধর’ < ‘চন্দাণং-কর’। এইরূপে 
সংস্কৃত “নত” প্রত্যয়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত ‘কার’ শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত 
‘কের’ শব্দ, ও সংস্কৃত ‘কর’ শব্দ, বষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হইয়া ien; এবং 








১০৮ বাঙ্গালা ভাষাতদ্থের ভূমিক! 


ইহাদের -বিকারে বাঙ্গালার ষীবাচক প্রত্যয় -এর, -র/-র উদ্ভব । সংস্কৃতের 
ব্যাকরণে বাঙ্গাল! “এর, -অর’ প্রতায়ের অনুরূপ কিছুই মিলে না/_ইহা! 
প্রাক্ৃতের নবীন ্থষ্টি। প্রাচীন আর্ধাভাষার কিছু অংশ বহিয়া গেল; etes 
যুগে এবং পরে কিছু নূতন বস্ধর সর হইল--এই ভাবে বৈদিক যুগের wif 
ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে, বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী 'গুজরাটা মারহাট্ী 
নেপালী এভতির উৎপন্তি। 

ভারতের প্রাচীন আর্ধাভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গাল! ভাবার উদ্ভব হইয়াছে। 
কিন্তু আদি-আর্ধযভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গাপায় ও আধুনিক ভারতীয় 
আর্ধাভাষায় এমন কতকগুলি বাকা বা পদসাধন-রীতি পাঁওহা যায়, যাহা 
আর্দাভাষায়, অর্থাৎ বৈদিকে বা সংস্কতে, মিলে না। এইরূপ রীতি অনার্ধা- 
ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অন্থমিত হয়_কারণ কোল (অস্ট্রক) ও 
দ্রাবিড় শ্রেণীর অনা্ধ/ভাষায় এই-সব রীতি বিস্বমান, এবং সংস্কতের শ্বগোত্রীয় 
ভারতের বাহিরের অন্ত আর্ধাভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। 'দৃষ্টা্ত-স্বরূপ 
বলা যায়-_“অস্থকার-শব্ধ-গুলি; বাঙ্গালা 'জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, 
শে আমার বৈঠকখানায় বসে-টসে, তুমি একটু দেখ বে-টেখ.বে ইত্যাদি 5 
মুল শবটার প্রথম অক্ষরের বাঞ্জন-ধ্বনির স্থলে ট-কার বা Wy ব্যঞ্জনধ্বনি 
বসাইয়। ‘ইত্যাদি’ অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে পদসাধন-রীতি, 
তাহ! সংস্কৃতে ও ভারতের বাহিরের আর্ধ্যভাষায় মিলে না ; অথচ ভারতের 
অনার্থাভাষাগুলির ইহা একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টত|। বাঙ্গাল! ভাষার সহকারী 
ক্রিয়াও অনার্যভাষার ( বিশেষতঃ ভ্রাবিড়ের ) অন্ুর্--সংস্কৃতে ইহ! অজ্ঞাত; 
যেমন, সংস্কৃতে ‘সদ’ ধাতু অর্থে mà; “নি+সদ্‌ঃ-্বিপিয়া পড়া", । “বসা 
ও পড়’ উভয় ধাতুর গ্রতিরূপ মিলাইয়া সৃষ্ট বসিয়া পড়ার মত সহকারী 
ক্রিয়ার রেওয়াজ সংস্কৃতে নাই; অথচ বাঙ্গালা প্রন্থৃতি ভাষার এগুলি 
বিশেষভাবে বিদ্যমান, এবং অনাধ্যভাষাতেও এই প্রকার ক্রিয়া খুবই মিলে ; 
যেমন, “খাওয়া-খাইয়া ফেলা? “দেওয়া'--দিয়া বলা") “মারা' মারিয়া 
ফেলা”) ‘সর?--'সরিয়া sep. ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে সহকারা ক্রিয়ার 


+ 


যোগে xe ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন, বা প্রসার, অথবা সঙ্কোচ ঘটে । এই 
প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলিকে বাঙ্গাল! ভাষা জন্মগ্রহণ 
করিবার সঙ্গে-সঙ্গে অনাধ্যভাখার নিকট হইতে পাইয়াছে বলি! অনুমান হয়। 

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গাল। ভাষ! যাহ। পাইয়াহে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার 
ভিত্তি। আদি ভারতীর আর্ধাভাবা (বৈদিক কথা-ভাষা) কথাবার্তায় অপ্রচলিত 
হইয়া গেলেও, তাহার পরবর্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই 
সংস্কৃতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পত্তিতেরা বরাষরই সংস্কতে বই 
লিখিয়া আপিয়াছেন। এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশ্যক-মত প্রাক্ৃতে 
এবং আধুনিক ভাষায় শব্দ গ্রহণ কর! হইয়াছে, এবং হইতেছে। এইরূপ 
ংস্কত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী 
অধিকাংশ সরল ভাব-গ্যোতক শব্দ প্রাকুতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। 
এইরূপ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত উপাদান ব| শব্াবলীকে 'প্রারুত-” «| "eua! 
উপাদান বলে (‘তদ্‌’ অর্থাৎ “তাহা” অর্থাৎ ‘সংস্কৃত',_-তদ্ভব’ অর্থাৎ কিনা 
“যাহ! সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত? )| পূর্বে এরূপ প্রারুত-জ শব্দের উদাহরণ দেওয়া 
হইয়াছে। আর সংস্কৃত হইতে যে-সব শব্দ লওয়! হইয়াছে, সেগুলি 'প্রাক্কত-জ 
নয়, সেগুলি বাগালা ভাষায় 'ধার-করা! সংস্কৃত শব্দ"! সরাসরি সংস্কৃত 
হইতে আগত এই-সব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দুই রকমে পাওয়া যায়) হয় 
এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নাই--যেমন ‘কৃষ্ণ, চন্দ্র, গৃহিণী, 
নিমন্ত্ণ-নয় এগুলির উচ্চারণে পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে এবং বানানেও 
সেই পরিবর্তন ধরা হইয়াছে--যেমন ‘কেষ্ট, চন্দর, lal, নেন এইরূপ 
সংস্কৃত শব্দ অবিরুত থাকিলে তাহাকে ‘তৎসম’ বলে ("ex অর্থাৎ elm 
বা wepe— eunt অর্থাৎ ‘যাহ| সংস্কৃতের cuis), এবং বিকৃত হইয়া 
গেলে তাহাকে ‘ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তত্সম' বলে। 
অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গালায় এই তিন রূপে পাওয়া বায়_ 

»| প্রাচীন কখিত সংস্কৃতের (আদি ভারতীয় আর্য্যভাষার ) শব্দ, যাহা 

প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আদিয়াছে__প্রাকুত'জ বা তদ্ভব শব্দ। 





সি 


—— ut. ——Q—— 
২ কে)। সাহিত্যের সংস্থৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, বাহা fct 
পাওয়া যায়_-তৎসম শব। 
২ (৭)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহ! বিকৃতরপে 
পাওয়া যায়_ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎ্সম শব্দ । 
সংস্কৃত বা weiss শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্ত প্রকারের শব্দও আছে। 
াধ্যভাষার প্রচারের পূর্বে উত্তর-ভারতে অনাধাভাষা প্রচলিত ছিল। পুর্বে 
বলা হইয়াছে যে এই অনাধাভাষা ছুইটা শ্রেণীতে পড়ে_কোল ( অষ্টিক্‌ ), 
এবং ড্রাবিড়। কোল এবং দ্রাবিড় যাহারা বলিত, তাহারা নিজ-নিজ ভাষা 
ত্যাগ করি! Het গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাবার কতকগুলি 
শব্দ আধাভাষায় আসিয়া যায়। এইরূপ অনাধ্য শব্দ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, 
আবার প্রারুতের পথ দিয়া সংস্কৃতের মধ্যেও কতকগুলি প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা 
refe আধুনিক আর্ম্যভাষাতেও বিস্তর অনার্য শব্দ মিলে। সংস্কৃ, প্রাকৃত 
ও বাঙ্গালা প্রভৃতির অনার্য্য শব্দগুলিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করিতে পারা 
যায়। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এইন্প দেশী শব্দ-চাউল, তেঁতুল, লাঠি, 
টেকি, ডাগর, বাছুর, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া? প্রভৃতি ; ইহাদের কতবগুলির 
প্রতিরূপ শব্দ আবার সংস্কৃতেও পাওয়। যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে 
প্রচলিত অনারাভাষাগুণির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই-সমস্ত অনাধ্য শব্দের মূল রূপ 
এখন নুগ্ত-_তবে ভাষাতন্ব-িগ্তার প্রগ্নাসের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব 1 
ভারতের আর্য/ভাষার ( প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্তী 
যুগে সংস্কৃত হইতে ধার-করা ) শব্দ এবং অনার্য (দেশী ) শব্দ ব্যতীত, বিদেশী 
ভাষার বহু শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকের| এবং 
গ্রীকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটয়াছিল। ইহাদের ভাবার কতকগুলি শব্দ প্রাচীন ভারতের 
কগ/-ভাষা প্রাক্ৃতে গৃহীত হয়, এবং তাহ! হইতে দুই-দশটা শব্দ সংস্কৃতেও 
যায় ; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ--প্রাচীন পারমীক এবং গ্রীক--প্রা্রতের 
নিকট হইতে বাঙ্গালা প্রন্থতি আধুনিক ভাষাও পাইয়াছে ) যেমন, গ্রীক 








drakbme দ্রাৰ্মে ww—m, ‘একপ্রকার মুদ্রা; ইহা প্রাচীন ভারতে 
'ভ্রন্ম-রূপে গৃহীত হইল, পরে Ju! হইতে wu, এবং দশ্ম' হইতে বাঙ্গালা 
ও হিন্দী 'দাম’ শব্দের উৎপন্তি, যাহার অর্থ "uy গ্রীক (570৪ হইতে 
সংস্কৃত “কোণ, গ্রীক kentron হইতে সংস্কৃত ‘কেন্দ্ৰ’ (বাঙ্গালায় ইহার তদ্ভব 
রূপ এখন অপ্রচলিত )। ত্র প্রাচীন পারসীক post ‘পোস্ত? শব্দ, যাহার 
অর্থ ‘(লিখিবার জন্য প্রস্তুত ) চামড়? ; ভারতে এই শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত 
হইল ‘পুস্তক, পুস্তিকা" রপে; ইহ! প্রারুতে দাড়াইল “পোখঅ, পোথিঅ!!, 
এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'পোখা” "ife, ‘পুথি’। প্রাচীন পারসীক 
mocak “মোচক্‌* শব্দের অর্থ “হাটু eg চামড়ার জুতাঃ; প্রাচীন ভারতে এই 
শব্দ গৃহীত zu; এবং যে ‘মোচক্‌’ প্রস্তুত করে, সে “মোচিক” নামে পরিজ্ঞাত 
হয়, এই ‘মোচিক’ হইতে “চর্্বকারা-অর্গে আধুনিক ‘মোচী, মুচি'। আবার 
পারন্তে ৭০০৪৮ “মোচক্‌* পরবর্তী কালে mozah “মোজুহ, মোজা” রূপে 
পরিবতিত হয়, ও ভারতে “মোজা'রূপে পুনরায় গৃহীত mu] প্রারুতের 
মধ্য দিয়া এইরূপ ছুই-চারিটা বিদেশী শব্দ বাঙ্গালাতে আসিয়াছে বটে__ 
কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বেশী করিয়া বিদেশী শব্দের আমদানী 
আরম্ভ হইল তুর্কা-বিজয়ের পর হইতে । মোটাসুটা sies খ্রীষ্টাব্দে ভারতের 
পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানধর্মাবলন্বী তুর্কেরা আনিয়া বাঙ্গালাদেশে লুট- 
তরাজ ও উপদ্রব আর্ত করিল, ক্রমে ত্রয়োদশ দশকে তাহার! বাঞ্গালাদেশ 
জয় করিল। তুর্কেরা ঘরে তুর্কী বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকার্ধ্ে ফারসী ' 
ভাষা ব্যবহার করিত; তাহাদের আনীত ফারসী ভাষা বাঙ্গালা দেশেও 
ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজার ভাষা বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা 
ভাষার উপর নান। দিক্‌ fie পড়িল, এবং বহু ফারসী শব্দ ধীরে-ধীরে বাঙ্গালা 
ভাষায় প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, বোড়শ শতকের 
শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী (শব্ধ বহুল পরিমাণে আসিতে থাকে। 
ফারসী ভাষা আরবী শব্দে ভরপুর, ফারসীর. মধ্যে যে-সব আরবী শব্দ আছে, 
মেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালায় ঢুকিল। তদ্রপ কতকগুলি তুকা «we 
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ফারসীর মধা দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গাল! ভাষার আড়াই 
হাজারের উপর ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালায় ফারসী (অর্থাৎ 
মুল ফারসী, এবং আরবী ও তুর্কী হইতে গৃহীত )' শব্দের উদাহরণ 


৯) রাজ-দরবার, লড়াই, এবং শিকার বিষয়ক শব্দ, যথাঁ-“আমীর, 


ওমরা, উজীর, খেতাব, CUm, তক্ত, cim, নকীব, মীর্জা, মালিক, হুজুর ; 
কুচকাওয়াজ, জখম, তাবু, তোপ, ফৌজ, বন্দুক, বারুদ, বাজ, বাহাদুর, 
বক্সী, রসদ, শিকার’ ; ইত্যাদি । 

২। cis. শাসন- ও আইন-আদাালত-সংক্রান্ত শব্দ--'আদম-গুমারী, 
আবাদ, এক্তিয়ার, ওয়াশীল, কজা, খাজনা, গোমন্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, 
নাজির, পেয়াদা,, বীমা, মাক, মোহর, রাইয়ত, সর্কার, mm, হিসাব, অকু, 
অছিলা, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখাস্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, 
ফরিয়াদী, ফেরার গ্রেপার, মোকদমা, শনাক্ত, সালিস, ফেরেস্তা, হলফ, হাকিম, 
ছকুম, Crete! ; ইত্যাদি । 

৩। মুসলমান ধর্ম-সংক্রান্ত শব--“আজু, আউলিয়া, আলা, ইমান, ঈদ, 
কবর, কাফের, কাবা, গাজী, জুম্মা, তোবা, দরগা, দোয়া, নবী, লমাজ, মস্জিদ, 
মহরম, মূর্শিদ, শরিয়ত, শহীদ, শিয়া, নুরী, হদীস, eX, ইত্যাদি। 

8| মানগিক সংস্কৃতি-সংক্রান্ত শব্দ--আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, 
খত, গজল, তরজমা, মক্তব, বয়েং, সেতার, হরফ, সরম ( =শর্ম্‌ )। ইজ্জং+ ; 


" ইত্যাদি। 


*| বাস্তব, সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা। বিঠাস-দ্রবা-সংক্রান্ত xu 
‘অন্তর, আয়না, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আরক, কাগজ, কাবাব, কালিয়া, 
কুলুপ, কিংখাব, কোর্ম কীচী, খাতা, খান্সামা, খাস্তা, গজ, গোলাপ, চর্ধা, 
চশআ, চাবুক, ছবি, জামা, জিন, জহরত, তাকিয়া, দালান, দূরবীন, দোয়াৎ, 
পাজামা, পোলাও, wis", বরফী বাগিচা, বুল্বুল, «X, মলম, মালাই, 
'মিছরী, মীনা, মুহুরী, fax, রুমাল, লাগাম, সানকী, শরবত, শাল, শিশি, 
nisi, হাউই, হালুয়া, হাওদা, হু কা’ ; ইত্যাদি। 
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৬। বিদেশী জাতির নাম__“আরব, আরমানী, ইহুদী, ইউনানী, কাফরী, 
হাবশী, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ’ ; ইন্যাদি। 

৭1 সাধারণ বস্ত- বা ভাব-বাচক শব্দ__“অন্দর, আওয়াজ, আব-হা ওয়া, 
আসল, কদম, কম, কোমর, খবর, খোরাক, গরজ, গরম, চাদা, চাকর, জল্দি, 
জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দখল, দরকার, দম, দাগ, দানা, দোকান, নগদ, 
[নেশা পছন্দ, পরী, বজ্জাত্‌. বৌচ্কা, মজবুত , মিয়1, মোরগ, মুগ্ুক, রোশ্নাই, 
সাহেব, সোবে, হজম, হাওয়া, হাজার, হাল, হুজুগ' ; ইত্যাদি | 

ফারসী শব্দের পরে বাঙ্গাল! ভাষায় “ফিরাঙ্গী' বা cnr শব্দের প্রবেশ 
হয়, 35M যোড়শ শতাব্দী হইতে। এ সময়ে পোর্তুগীস বণিকের! বাঙ্গালা- 
দেশে প্রথম আসে, এবং বাদালাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোতুগীসদের 
প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে। পোর্তুগীসেরা নানা নূতন zu বঙ্গদেশে আনয়ন 
করে, এই-সকলের নাম পোর্তুগীদ হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় গৃহীত হয়! বাঙ্ালায় 
এক শতের কিছু অধিক পোর্তুগীন শব্দ আছে। দৃষটাস্ত_-“আনারস, তামাক, 
গরাদিয়া, চাবি, তোয়ালিয়া, বাল্তি, f, কামরা, গুদাম, পাউ (-রুটী), নীলাম, 
গির্জা। apt, যীশু, পেয়ারা, পেপে, কপি, বোতল, বোতাম, স্তুতি? ; ইত্যাদ ) 

বাঙ্গালাদেশে ফরামী ও গলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার ছুই-চারিটা 
শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলার তাসের রঙ্গের নামের মধ্যে তিনটি 
নাম ওলন্দাজ ভাষার--'হরতন, রুইতন, ইন্ধাবন’ ( ‘চি'ড়িতন’ বা “চি'ড়িয়া 
ভারতীয় শব্দ ); 'ক্রুপ' বা "uen, “বোম' (ঘোড়ার গাড়ির ) ও “পিস্পাস্চ 
(ভাতে-মাংনে একত্র পাক-কর! খাস্য ) ওলন্দাজ শব্দ । খরীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে 
ইংরেজের! বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের 
পরে ইংরেজের! বাঙ্গালাদেশের রাজ! হইয়| বসিল। ইউরোপের সভ্যতা ও 
জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে 
ফলে, জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গাল! ভাবায় পড়িতে 
আরম্ভ করে। এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঙ্গাল! ভাষার উপরে 


‘ততই বেদী শক্তিশালী হইয়া কার্ধা করিতেছে। বাঙ্গাল! ভাষা শত শত 
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১১৪ বাঙ্গালা ভাষাতন্বের ভূমিকা 
ইংরেজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিষ্যতে আরও করিবে। 
বহু ইংরেজী শব্দ রূপ বদলাইয়া খাঁটা বাঙ্গালা শব্দ হইয়া দাড়াইয়াছে_যেমন, 
“লাট, কার ( সুত! ), Eum, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাসপাতাল, কৌশুলি, uif, 
বগ্লস, ডিপটি, আর্দালী, গারদ, জীদরেল, টুল, টালি, টুনী, পিজবোট, muta, 
সমন, হন্দর, গেলাস’, ইত্যাদি । বহু ইংরেজী শব্দ এবন কেবল সাহিত্যই 
ব্যবহৃত হয়--যেমন, "ife, কমেডি, আর্ট, প্রোটোপ্লাজ স্‌, পেনিসিলিন, 
রোমাটিক’ প্রভৃতি । বিশেষ ব্যবসায়- বা শিল্প-সহবন্ধীয় বহু শব্দ আবার মুখে 
মুখে চলে। মোটের উপর, বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বন্ধ 
যত আসিতেছে, ততই তাহার ভাষায় ইংরেজী শব্দেরও প্রসার বাড়িতেছে। 

বাঙ্গাল! ভাষা এক হাদার বদরের অধিক কাল হইল উদ্ভুত হইয়াছে, 
বাঙ্গালাদেশে প্রারুতের পরিবর্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রারুত শব্দ 
আছে; বিশুদ্ধ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে ; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই 
আগত দেশী বা অনার্ধা শব্দও কিছু-কিছু আছে; এবং ইহাতে আগত বিদেশী 
ভাষা ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা 
ভাষায় কতকগুলি cub কৰি ও অন্ত লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 
হাতে এই ভাষা অপূর্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, Spe ১২০* পর্য্যন্ত--মোটামুটী 
তুরকাদের দারা বঙ্গদেশ-বিজয় পর্যন্ত ; এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৷ 
ভাষা এই যুগে সপ্পর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা তখনও প্রারুতের ধরণ অনেকট| রক্ষা 
করিতেছে। 

বাঙ্গালায় মধা-দুগ ১২৯০ হইতে ১৮* পর্ধাস্ত। এই যুগকে [তন ভাগে 
বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] বুগান্তর কাল--১২** হইতে ১৩+* পর্যন্ত । 
বাঙ্গালা ভাষাকে আমরা যে সাধু-ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই 
সময়ে Rep সেই রূপটি পাইতেছিল। এই সময়কার সাহিত্যের নিদর্শন বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় নাই। [খ্]ু আদি মধ্য-যুগ, প্র-চৈতন্ত বা চৈতততপূরব 
বুঠ--১৩** হইতে ১৫** পর্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিতোর ভাল 


সুতা, A 
বাঙ্গালা ভাষার স্াক্ষপ্ত ইতিহাস ১১৫ 


করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিত্য-স্বটি আরম্ভ হয়। [গ] অন্ত মধা- 
যুগ_-১৫০* হইতে ১৮০* পপধ্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব 
সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির 
যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক । এই মধ্য-যুগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ- 
ঘটিত কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া যায়, বাহার ফলে ভাষা ক্রমে-ক্রমে প্রাচীন 
অবস্থ। হইতে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিবর্তিত হয়--যেমন, ‘রাখিয়া, এই 
প্রকার প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে “রাইখিয়া+, ‘রাইখ্যা, ‘রেইখ্যা, “রেখো” 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই মধা-ঘুগের শেষে চলিত ভাবায় “রেখেতে রূপান্তরিত 
হয়। সম্পূর্ণ শব্দ ‘সাথুয়া’ তদ্রপ ‘সেথো’ রূপ গ্রহণ করিয়া বসে--'সাখুয়া 
সাউথুয়া-_সাইথুয়া-সেথে? | মধ্য-যুগের অবসানকালে বাঙ্গালাদেশে ইংরেজদের 
অধিষ্ঠান হয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজদের যত্নে ও আগ্রহে বাঙ্গালা অক্ষরে 
ছাপার প্রচলন হয়, এবং গণ্-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে । 

১৮** সালের পরে বাঙ্গালার আধুনিক যুগের আরম্ত। বিগত এক শত 
বৎসরের মধো বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হইয়াছে! ইউরোপীয় বা আধুনিক 
চিন্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে। নানা লক্ষণীয় 
পরিবর্তনের মধো, কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে সাধু-ভাষার পার্শ্বে 
সাহিতোর আসনে উন্নীত কর! এই যুগের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 

বাঙ্গাল! বর্ণ'মাল্লা--সমাজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালায় 
সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা বে দেবনাগরী-ই ভারতের 
প্রাচীনতম বর্ণমালা, এবং এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা বর্ণমাল! উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরস্পর ভগিনী- 
সম্পর্কে centes] দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজস্থান এবং 
সংঘক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর aud 
এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও অন্তত্র ইহার 
প্রসার ঘটয়াছে। ভারতের আধ্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় 


১১৬ বাঙ্গালা ভধাততের ভূমিকা 
গীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অন্থশাসনে। এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 
ব্রাঙ্গী' লিপি । এই ব্ৰান্থী লিপির উৎপত্তি” সন্ধে .ুইটি মতবাদ প্রচলিত 
আছে-_[ ১ ] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের 
পণ্ডিতগণ কর্তৃক ত্রাঙ্ধী বর্ণমালা সৃষ্ট হয়; এবং [২] nip বর্ণমালা মূলে 
বিদেশীয় নহে, ইহা ভারতেই উদ্ভূত হয-_মোহেন্‌-জো-দড়ো ও হড়গরীয 
আবিষ্কৃত দুদ্রা বা সীল-মোহরে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা প্রায় চারি হাজার 
বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু সে লিপি এখনও পড়] ঘায় নাই, এবং খুব সম্ভব তাহা 
কোনও অনার্য ভাষার লিপি__আধা ত্রান্থী লিপি তাহা! হইতে উদ্ভুত হইয়া 
থাকিতে পারে। ব্রাঙ্গী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মাত্রা-রেখা-হীন। 
iW) অক্ষর এই প্রকারের: ॥=অ, +-ক, 9, A বা 75, 
d-5, £=জ, P-3, p2«, Ce, 0৮5, n2, 0৩, 
তথ, D বা 0-ধ, 193 b-*, 07 (355) 3, 47s, | বা 103, 
«o5; ইত্যাদি। 

ai] অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহ হইতে 
দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্‌, তামিল, তেলুগু-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার 
উদ্ভব হয়। 

ত্রা্ী লিপি হইতে উদ্ধত কতকগুলি ভারতীয় লিপি ্রীট-জন্সের কয়েক শত 
বৎসর পূর্বে ও পরে ভারতের বাহিরে নীত হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর 
ভারতের নান! বর্ণমালার উদ্ভব ঘটিয়াছে ; যথা-_-্রদ্দদেশের মঞ. বা মোন বা 
তালৈঙ, লিপি, এবং তজ্জাত ভ্রন্মা বা বর্মী লিপি; কঙ্ধোজের কম্বো লিপি, 
ও তাহা হইতে উদ্ভত দৈ বা থাই অৰ্থাৎ শ্যামী লিপি; প্রান চম্পার লিপি; 
ষবদ্ধীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি; বোদ্‌ বা ভোট অর্থাৎ 
তিব্বতী লিপি; চীন, কোরিয়! ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি; মধা 
আসিয়ার ধোতন-অঞ্চলের পূর্বী-ইরানী লিপি ; কুচা-নগরীর “তুষার লিপি; 
efe] এগুলি সমন্তই বাঙ্গালা লিপির জ্ঞাতি! 

উত্তর-ভারতে রাগী লিপি, কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত 
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হইয়া, কালক্রমে wd হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে, সপ্তম শতকে, তিনটি sf 
রূপ ধারণ করে--এই তিনটি রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে ( কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে ) 
প্রচলিত রূপের নাম “শারদা+,দক্ষিণ-পশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে ) 
এবং মধ্য-দেশে প্রচলিত রূপের নাম ‘নাগর’, এবং পূর্ব-ভারতের রূপের 
নাম 'কুটল'। মূল ত্রা্দী লিপির এই ‘কুটিল’ রূপ-ভেদ হইতে বাঙ্গালা 
অক্ষরের উৎপত্তি, ‘নাগর’ হইতে দেবনাগরীর, এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবের 
পগুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরষ্পর হইতে স্বাধীন, 
এবং এই ছুই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। 

বাঙ্গাল! ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া 
'আসিতেছে।-অবশ্য এই বঙ্গাক্ষরের 'আদিম আকার আঙ্জকালকার বঙ্গাক্ষর 
হইতে কতকটা পৃথক্‌ ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকারের ফল আধুনিক 
বঙ্গাক্ষর। 


etr] মাহিত্যের মংক্মি ইন 


বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য সমগ্র বঙ্গভূমির তথা ভারত উপমহাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ, এবং ইহা জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটি লক্ষণীয় দান। 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর অনুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন যে, 
সমগ্র ্রটিশ সামাজ্যে দুইটি মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে, সে দুইটি 
ভাষা হইতেছে ইংরেজী ও বাঙ্গালা। সংস্কৃত, পালি, তামিল, উত্তর-ভারতীয় 
ভাষাবলী ( ‘হিন্দী’ ) ও বাঙ্গালা_-এই কয়টিই ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ্‌ 
ধারণ করিয়া আছে। sepe, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী, লাতীন, ফরাসী, 
ইংরেজা, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের তুলনায়, বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন 
যথেষ্ট উচ্চে। 

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মূখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকে 
লইয়া--বিগত এক শত বৎসরের মধো ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সঙ্বাতের 
ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া। বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটি 
পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়। উঠিয়াছে ; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি 
উচ্চদরের সাহিতা স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ 
এবং তাহাদের সমসাময়িক ও eros লেখকগণ বাঙ্গাল! ভাষাকে যে সম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 

বাঙ্গাল! সাহিতোর পূর্ব-কথা আলোচনা! করিতে গেলে, ছুইটি জিনিস 
আমাদের চোখে ঠেকে । প্রথম, লেখকের TNCS প্রায় কোনই খবর পাওয়া 
যায় না__বিশেষত; তাহাদের সময়ের sum) চণ্ডীদাস, ক্ৃত্তিবাস, কবিকন্ধণ 
প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমন্ত শ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে দুই চারিটি কিংবদন্তী 
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এবং কচিত বা তই একটা উতিহাদিক নামের সঙ্গে তাহাদের Mem 
ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, আধুনিক যুগ অর্থাৎ ব্রিটিশ 
রাজনের পূর্বে, তাহারা ঠিক *কি লিবিয়া গিয়াছেন তাহাও পাওয়া বায় না। 
তাহারা যাহ! রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের হাতে লেখ! বা তাঁহাদের 
জীবৎকালে লিখিত "fice তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া 
লওয়া যায়। কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁণি বেশী দিন টিকিত না, নুতন, 
করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-মাদ 
পড়িত,_-অন্গুলেখক বা নকল-ক্কার পুরাতন লেখা ভাল করিরা পড়িতে 
না পারায়, বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাষা ও 
শব্দ বদলাইয়। যাইত, এবং নকল-কার নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা 
নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান্‌ কবির লেখ! বলির! চালাইয়া দিতে 
পারিলে খুশী হইত (তখনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেখার 
প্রতি মমতা-বোধ বেশী করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত )। এখন নানা 
রকমে অনুসন্ধান করিয়! প্রাচীন কবিদের জ্সা-মৃত্যুর তারিখ বা জীবৎকাল 
নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাঁহার! ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন, 
পাঁচখানা পুথি মিলাইহা তাহা স্থির করিবার প্রয়াস হইতেছে । প্রাচীন 
বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খ্যাতি, এবং তাহাদের লেখা 
বলিয়া প্রচলিত রচনার সমষ্টি--ইহ! ছাড়! নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয়া 
যায় না বলয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থক আলোচনা, সাহিত্যক্ষেত্র 
একটি কঠিন বস্তু হইয়। আছে । 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও ছুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার__ প্রথম, 
গপ্ত-সাহিত্যের অভাব; এবং দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটি বিষয় লইয়াই 
কারবার । চিঠি-পত্র, দলিল-দন্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র গন্ধের ব্যবহার নাই 
বলিলেই হয়। ছাপাখানার যুগের পূর্বে গ্ভে-লেখা দুই একখানি মাত্র পুথি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি নগণ্য ; সমস্ত সাহিতাটাই UU» লেখা”_-পয়ার, 
ত্রিপদী প্রভৃতি মামূলী ছন্দে রচিত; কাবা ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, 


S 


E. 





Queste 

বংশাবলী, ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত, দর্শন, চিকিৎসা__যাহা কিছু সম্বন্ধে বই লেখা 
হইয়াছে, সবই eco! (আধুনিক যুগেও rcm 'হোমিওপ্যাধি-রপণ' ও 
“মোক্তার-মুহৃদ্‌" পুস্তক বাঙ্গালায় রচিত হইগাছে!) সাহিত্যে আলোচা 
বিষয়ের বৈচিত্রোর অভাবটাও বড় চোখে লাগে। বেশীর ভাগ পাওয়া যায় 
গান ও কাব্যা। গান-_ধর্ম-বিষয়ক, এবং প্রেম-বিষয়ক ; কাবা_প্রাচীন 
সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাজালাদেশের 
পাত্র-পাত্রীদের কথা লইয়া, দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া॥ প্রাচীন ভারতের 
অর্থাৎ সংস্কতে রচিত,ইতিহাল পুরাপ-কথা, ও মধা-মুগের গৌঁড়-বঙ্ীয় পুরাপ- 
কথা _মুখাত; ইহাই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের See SN যোড়শ 
শতকে বৈষ্ণব সাহিত্য জীবন-চরিত ও দার্শনিক 'আলোচনা-মূলক সাহিত্য 
দেখ! দিল_-এদিকে বাঙ্গালা সাহিতোর একটা wu অভাবের পুরণ হইল । 
ঝদণ-কায়গ্থাদি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া "wem «p ‘কুলভী’ নামে 
অনেক বই (লখা হয়, feu সেগুলি সাহিতা-পদ-বাচা নহে। এঁতিহাসিক 
কথা এবং দেশ-বর্ণন অবলম্বন করিয়া ড-চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে 
লেখ। হয়। কিন্তু মোটের উপর Feb স্বীকার করতে হইবে যে, প্রাচীন 
বাঙ্গাল! সাহিডোর আলোচা faxum ছিল অতি অল্প--তিনট চারিটি বিষয় 
লইয়া এই সাহিতোর পুঁজি পাট! ইহার তুলনায়, প্রাচীন হিন্দী বা তামিল 
সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী; এবং সেই যুগের ফারসী, আরবী, ইতালীয়, 
ফরাসী, ই'রেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাঘাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিত্যের 
প্রসার ও বিষর-বৈচিত্রা আরও অনেক বেশী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
একঘেয়ে ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন 
অনুথাদ, সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুযাহুক্রমে কবিদের একঘেয়ে” 
ধর্মমঙ্গল কাবা-রচনা, সেই নান! কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমান্তার 
একই wise] এই একঘেয়ে’ ভাব, আর কবিদের গতানুগতিক = 





. যেন বাঙ্গালাদেশের পাহাড়-পর্বতের অভাব-জনিত প্রারৃতিফ একঘেয়েত্বে_ 


সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, 


, 
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_বৈচিত্রাহীন প্রাকৃতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিত্ব। বিষয় এক, এবং 
রচনাতেও নৃতনত্ব নাঃ--শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিযাছে। 
কিন্তু কোনও-কোন কবির” প্রতিভা, তাঁহার সহ্ৃদয়তা ও সুস্থ দর্শনশক্তি, 
তাঁহার রসন্ঞান ও কৌতুক- এবং হাস্ত-রস-বোধ, তাহার ভাষার উপরে অধিকার 
ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাঁহার সতাকার লৌন্দর্যাবোধ__এই সবে মিলিয়া 
সাহিত্যে এই গতান্থগতিকতা-জনিত এবং নবীনতার ডাব-জনিজ মরুভূমির 
মধোও উদ্যানের v করিয়া তুলিয়াছে। 

বাঙ্গাল! সাহিতোর পত্বন হয়, ুসলমান-ধর্মাবলগ্বী তুকীদিগকর়'ক বঙ্গ- 
বিজয়ের পূর্বেই--যে হিন্দ-যুগে বাঙ্গালা ভাষার উদয় হ্য়, সেই হিন্দ-যুগেই । 
উত্তর-ভারতের ও ।বহার-প্রদেশের মোঁধ্য রাজার! বাঙ্গালাদেশ বিজয় করিলেন, 
রীষটপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে | মৌর্য রাজাদের অধীনে আসিবার পূর্বে 
বাদালাদেশে আর্ধ্যভাষার প্রসার হয় লাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে 
কোল (রক দ্ৰাবিড় আর মোঙ্গোল শ্রেণীর অনাধ্যভাষা বলিত। মগধ 
ai বিহার-প্রদেশ হইতে মাগধী-প্রাকৃত বাঙ্গালাদেশে আসিল। এই প্রাকৃত 
এবং. ইহার বিকারে ere “মাগবী-অপত্রংশ বাঙ্গালাদেশময় ছড়াইয়া পড়িল, 
দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনার্ধ/ভাঁধ! ত্যাগ করিয়া দীরে ধীরে এই আর্ধ্য- 
ভাষা গ্রহণ করিল। চীন! পরিব্রাজক Hiuen-Thsang হিউএন-থসাঙ, 
খ্ৰীষ্টীয় mem শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন। তাহার বর্ণনা পড়িয়া 
মনে হয় যে তখন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আধ্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। মাগধী- 
প্রাকৃত ভাষা বদলাইয়া-বদলাইয়া, মাগধী-অপভ্রংশের মধ্যে দিয়া, প্রাচীন 
গৌড়-বঙ্গ-ভাষার রূপ ধারণ করে! ঠিক কোন্‌ সময়ে প্রাক্ৃতের বিশেষত্বের 
পরিবর্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা যায় না; 
তবে এখন হইতে এক হাজার বংসর পূর্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া 
অঙ্মান হয়,_তখন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংশীয় stata] রাজত্ব করিতেছিলেন। 
dig ৭৪*-এর দিকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাড়ে তিন শত T 
ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। পরে 
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দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশ সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেন-বংলীয় 
রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ বিদেশী মুসলমান তুক্িদের দ্বারা বিজিত হয়। 

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন, 'সেন-বংীয়েরা ছিলেন শৈব। 
তখনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ-ও ব্রাহ্মণা-ধর্মাবলন্বীদের মধ্যে পার্থকা বড় 
বেশী ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ nf ext সুখ-সমৃদ্ধিতে 
পূর্ণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালান্শের পণ্ডিতদের 
হাতে বৌদ্ধ এবং afe দর্শন ও mbi লই! সংস্কৃত ভাষায় একটি বড় 
সাহিত্য গড়িক উঠে, বিহার ও বাঙ্গালাদেশে ভাঙ্বধ্য ও শিল্পের একটি অভিনব 
ধারা প্রতিষ্ঠিত zzi দেশ-ভাষা বাঙ্গালার দিকে বৌদ্ধর্য চার্যাগণের দৃষ্টি 
আকধিত হয়,__ইহারা বাঙ্গাল! ভাবায় বৌদ্ধমতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা 
করেন। অনুমান হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও এইরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সেইরূপ পদের অস্তিত্ব আর নাই । বৌদ্ধ ধর্মাচার্য্যদের পদ বাঙ্গালাদেশে 
লু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ খুব অল্পসংখ্যক 
কতকগুলি প্রাচীন পুথিতে রক্ষিত হইমাছিল-নেপালের বৌদ্ধ বিহারে 
স্থবিরদের মুখেও আরও এইরূপ পদ প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় মহ।মহোপাধ্যায় 
হরগ্রসাদ iy) মহাশয় ১৩২৩ সালে এইরূপ একখানি পুথি ছাপাইয়া 
দিয়াছিলেন ; ইহাতে ৪৭টি পদ বিরুত এবং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়| গিয়াছে। 
পদগুলি হেয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ সরল, ভিতরের আধাগ্মিক 
অর্থ বোঝা কঠিন। একটি পদের নমুন| fans দেওয়া হইল--ইহার ভাষার 
বানান একটু-আধটু বদলানে। হইয়াছে :— 


কাছে রে ঘেনি বেলি আছে| হেঁ কীন। 
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥ ১ 
অগণ! মাংসে হরিণ! বৈরী! 

fes ছাড়ই ভূহকু অহ্রৌ ॥ ২॥ 
ভিশন চুর ই হরিণা--পিরই ন পাণী। 
হরিণ! হরিনীর নিলয় ন ef vo 


- বাঙ্গালা শাহিন ০৩/২/০২ 


হরিলী বোলই--এ হরিশা, শুণ col 1 

এ বন ছাড়ি ‘হাহ ভাস্তো । ৪ ৪ 
তুরংগন্তে হস্সিণ!র খুর ন দীনই। 

guy ভশই--মুঢ়া হঅহি ন পইনই ॥ ৫ & 


অর্থ_ওরে, কাহাকে লই ( =ঘেনি ) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়। ( =মেলি) আছি আমি 
(di) কিনে ? চৌদদিকে পরিবেষ্টিত ( = বেঢ়িল=বেড়| ) হাক (অর্থাৎ শিকারীদের শব্দ ) 
পড়ে (অর্থাৎ শোনা যায় )। [১] ॥ আপনার মাংসের জন্যই হরিণ [জগতের] বৈরী; শিকারী 
( =অহেরী ) [ বৌদ্ধগুরু] ভূহ্কু এক ক্ষণও ছাড়ে না। [২]॥ হরিণ তৃণ cim না, পানী 
[পিকে না; হরিণের [ এবং] হরিণীর নিলয় ( বাসভূমি ) জানি না। []॥ হরিণী বলে--'এই 
হরিণ, তুই শোন্‌ ; এ বন ছাড়ি ভ্রান্ত (-=পলারিত) west [s] ॥ দীপ্র যাইতে-যাইতে (= তুরং 
scm) হরিণের খুর দেখ| যায ন! । wm [বান্ধগুরু] ভে__নুঢ়ের হিয়ায় [এই পদ্দের তাংপর্য। | 
merat (ea 


এইন্ধপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয় প্রাচীনতম বঙ্গী সাহিত্য। 
এতন্তিন্ প্রাচীন যুগে বাঙ্গাল! ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়। জল্পনা-কল্পনা 
চলিতে পারে মাত্র, যতক্ষণ না এই যুগের অন্য লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে 
ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে খুব সম্ভবত: এ যুগেও বৈষ্ণব 
এবং অন্য গীতিকবিতা ছিল, এবং পরবর্তী কালের মঙ্গল-কাবোর Coss 
শিব, দুর্গা, Spa, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্মা-বিষয়ক কাবাও 
হয়-তো ছিল। 

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি'হইতে খীষ্টীয় ১২০ পর্যাস্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা 
ও সাহিত্যের প্রথম বা আদি যুগ। তুর্কাদের বাঙ্গাল! বিজয়ের কালে দেশের 
উপর দিয়া! ঝড় বহিয়া গিহাছিল--১২০* হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর 
ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে সাহিত্য-বা বিষ্যা-চর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীযু মুসলমান তৃর্কাদের হাতে বা্জালার হিন্দু 
এ বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; এটি একটি যুগান্তরের 
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কাল__দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর- ও মন্দির-ধ্বংস, অভিজাত-বংশীয় 
ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাহকতা চলিয়াছিল ; এরূপ সময়ে বড় দরের 
সাহিতা-হৃষ্টি হওয়া অসন্তব) ক্রমে দেশে সুঁসলমান-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইল, শান্তি ও দন্তি আবার ফিরিছা আসিল। দেশের মধো ueni 
যেমন মুসলমান ধর্মের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তেমন হিন্দুদের মধ্যেও নিজেদের 
সংস্কৃতিকে দৃঢ় করিবার mz প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, «futu 
প্রভৃতির আলোচন। আরম্ভ হইল) এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের 
পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের 
শিক্ষায় যেমন সংস্কৃতের চর্চার পুনরা্ আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গালা ভাষার 
মধ্য দিয়া সাধারণ্যে এইগুলির পুনঃ-প্রচারের প্রয়াস দেখা দিল ; দেশের কবিরা 
প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বড়-বড় কাবা-গ্রন্থ এবং খণ্ড কবিত| রচনা 
কবিতে লাগিলেন! ইহাই হইতেছে মুসলমান যুগে বাঙ্গাল! সাহিতোর প্রতিষ্ঠার 
মূল প্রেরণা। শিক্ষিত হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু এই কাজে অগ্রণী 
হইলেন। বাঙ্গালা সাহিতা এক নবীন যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালাদেশে 
যে সমন্ত তুকী ও অন্য বিদেশী মুসলমান বসবাস করিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালা- 
ভাষী হইয়া পড়িল--তখনও পশ্চিমের উদ ভাষার উদ্ভব হয় নাই__রাজকার্ধো 
ফারসী এবং ধর্মকার্য্যে আরবী ব্যবহার করিলেও ইহারা বাঙ্গালা বলিত ও 
বুঝিত, এবং সাধারণতঃ ইহাদের ঘরে কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত। defen, 
উচ্চবংশীয় হিন্দু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মধ্য ও 
নিয় শ্রেণীর লোকেও কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম স্বীকার করিয়া min; 
মুসলমান হওয়ার পরও মাতৃভাষ। বাঙ্গালার প্রতি টান থাক! তাহাদের পক্ষে 
.স্বাভাবিক-ই fee] এই-সব কারণে, বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদের সভায় 
খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে দেশ-ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সহামুভূতি 
দেখা দিবে এবং দেশীর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিবে, ইহাতে মাশ্স্া্থিত 
হইবার কিছু নাই। 

বাঙ্গাল! ভাষার ইতিহাসে বে-রূপ যুগ-বিভাগ করিতে পারা যার (“বাঙ্গালা 
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ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রবন্ধ bur ) বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ 
যুগ-ধিভাগ প্রশস্ত | বাঙ্গালা ,সাহিতোর যুগগুলি এই 

১। প্রাচীন বা মুদলমান-পূর্ব বুগ--১২০০ Site পৰ্য্যন্ত ৷ 

২। তুর্কী-বিন্ধয়ের যুগ-_-১২** হইতে ১৩০+ পর্যন্ত | 

৩। আদি spes xp প্রাকৃ-চৈতন্য যুগ_-১৩০* হই ভে ১৫৯০ পৰ্য্যশ্থ। 

8| অন্ত্য মধ্য ফুগ_-১৫** হইতে ১৮০০ পৰ্যান্ত 

[ক] চৈতন্-যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্ৰধান যুগ--১৭৫০০-:৭০ | 
[*] অষ্টাদশ শতক ( নবাবী আমল )-_:১৭**-১৮*০| 

t| নবীন বা আধুনিক বা ইংরেগী যুগ_-১৮০০ হঈতে। 

প্রথম দুই যুগের কথা অগ্রেট বলা হইয়াছে। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক- 
চৈতন্ত যুগ_ইহার প্রথম এক শত বংসরের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি 
না। খুব সম্ভব এই যুগে (এবং আংশিক-ভাবে ইচার পূর্বের যুগে ) বাঙ্গালা 
ভাষায় বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন, বাছা গোপীচাদ, এবং দুল্পরা-কালকেতু, ও 
ধনপতি-্রীমন্ত সদাগৱের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। সে-সব 
কাব্য এখন আর নাই, তবে সেগুলির আশয় অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে বছ 
কৰি বড়-বড় ‘মঙ্গল-কাবা’ রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন হিন্দু 
সভ্যতার পুনরত্যুদয়ের ফলে, এক দিকে রামাণ, মহাভারত ও পুরাণ গুলির 
আখ্যায়িকা লইয়া বাঙ্গালায় কাবা রচন৷ আরম্ভ হইল--প্রাচীন ভাংতের 
গৌরবময় ও পুণ্যময় স্মৃতি এইরপে বাঙ্গালার জন-সাধারণের মানস-চক্ষের 
সমক্ষে ধরা হইল ; অন্য দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম-।বগ্রহের এবং পারিবারিক 
আদর্শের কাহিনী লইয়! খাঁটী বাঙ্গালী পুরাণ-কথা-_বেছুলা, smt, খুল্পনার কথা 
লাউসেনের কথা, রাজা গোপীচাদের কথা_এইগুলিকে লইয়া বড় দরের 
সাহিতা-স্ষ্টির চেষ্টা হইল । 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি প্রধান ধারা দেখা যায়_[১] আখ্যায়িকাময়, 

“মঙ্গল’-কাব্যের ধারা, ও [২] গীতিকবিতা বা ‘পদ’ অথবা ‘পদাবলী’র stand 
এই গীত্িকবিতা দেবতাদের--পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের_ 
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BÉ. c- P 
১২৬ বাঙ্গালা ভাষ তত্বের ভূমিকা 


লীলা অবলম্বন করিয়া রচিত হইত! বাঙ্গালাদেশ ভুকীদের দ্বারায় বিজিত 
হইবার পূর্বেই এই ছুই ধারা এদেশে একপ্রকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 
মঙ্গল’ এবং “পদ” বা 'পদ্গাবলী” এই দুইটা শব্দই কবি জয়দেবের সময়েই 


- বাঙ্গালাদেশে রুটি হইয়া যায়। জয়দেব-কৰি সংস্থতে প্রীরুষ্ণ-বিষণক যে কাব্য 


রচনা করেন, তাহার প্রচলিত নাম ‘গীতগোবিন্দ'-কিন্ধ জয়দেব তাহার বর্ণনা 
দিয়াছেন ‘মঙ্গল’ শব্দ দ্বারা (ভ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদম্‌ মঙ্গলম্‌ 
উজ্জল-গীতি' )। এই উজ্জল-গীতি অর্থাৎ প্রেমভক্কিময় সঙ্গীতধুক্ত মঙ্গলের মধ্যে 
কবি নিজের রচিত 'মধুর-কোমল-কাস্ত পদাবলী’ অর্থাৎ রাগ-তাল-সংবলিত 
চবিবটি শ্রুতি-মধুর পদ বা গানের সমটিও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রাচীন 
বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান__যাহ। ‘চৰ্য্যা-গান’ ব| ‘চৰ্য্যা-পদ’ নামে 'অভিহিত-_উদ্ত 
গানগুলির সংস্কৃত টাকায় ‘পদ’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । 

জয়দেব কবির পদ-রচনার ধার! বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
বডু-চণ্তীগাদঃ__ধাহাকে বাঙ্গালার পুরাতন Tos অন্যতম শ্রেষ্ট কবি বল! 
যাইতে পারে। বডু-চণডীদাসের সম্বন্ধে যথাযথ কোনও সংবাদ জানা যায় না। 
বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্যে ‘চণ্ডীদাস’ নামক ক।বর সম্বদ্ধে নানা গল্প 
প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে-সব গল্পের ওঁডিহাসিক মূলা বড় বেশী নাই। 
এইটুকু অন্যান হয় যে, বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্তীদাস 
বিদ্যমান ছিলেন। ছুই জন (এবং খুব সম্ভব তিন জন ) চণ্ডীদাস-নাম| পদ- 
রচয়িতা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি, তিনি “বডু' এই 
উপনামে খ্যাত ; ইনি বাসলী-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইহার আর-একটি 
নাম ছিল “অনন্ত, ও উপাধি ছিল ‘বডু’ ; এই প্রথম চণডীদাসের ব। 'বড়ু'- 
চত্তীদাসের-ই পদ চৈতন্যদেব শুনিতেন,_ইনি নিশ্চয়ই চৈতন্তদেবের পূর্বেকার 
wife; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে RE ১৪০* সালের পূর্বেও তিনি জীবিত 
,ছিলেন। “ৰডু’-চণ্ডীদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার 
অন্তর্গত aia ( নাছুড়। নাছুর, বা নানোর ) গ্রাম, এবং বাকুড়া জেলার অন্তর্গত 
ছাতনা গ্রাম, এই উভয় স্থলে ‘চত্ডীদাস’ কবির বাস ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি 
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* বাঙ্গাল সাহিত্যের ক্ষিপ্ত ইতিহাস E 
বিশ্তমান ; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত যে স্থানীয় গ্রাম-দেবী (নার,রের 
বিশালাঙ্ষী বা বাশুলী, এবং *ছাতনার বাশ্ুলী ) চণ্ডীদাসের উপান্ত RI 
আদি বা 'বড়ু’'-চণ্ডীদাস aca অথবা ছাতনায় বাস করিতেন, তাহা fida 
করা অসাধা বা ছুঃসাধা ; দুইটিই প্রাচীন স্থান। তবে অনুমান হয় যে পরবর্তী 
যুগে আদি বা ‘বডু’-চণ্ডীদাসের নাম-যশ ও লোক-প্রিয়তা এত বিস্তৃত হয় যে, 
"wg লোকের লেখ৷ বিস্তর পদ তাঁহার নামে চলিতে থাকে । 'বড়ু-চত্রীদাস 
fes, 'দ্ি-চণ্তীদাস নামে সম্ভবতঃ আর-একজন পদকর্তা ছিলেন, তবে ইহার 
পরিচয় "iex! যাইতেছে না। এই “‘দ্বিজ*-চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চৈতন্দেবের 
ঈষৎ পরে জীবিত ছিলেন-_বডু” ও ‘দীন’ উভয়ের মাঝামাঝি কোনও সময়ে 
সম্ভবতঃ তিনি পদ রচনা করেন, এবং চৈতন্তদেবের চরিত্র দর্শন করিয়াই 
পদ-রচনায় ইনি অন্প্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়-_চণ্তীদাস-নামান্কিত 
বহু সুন্দর ও শ্রেষ্ট পদ এই অজ্ঞাতপরিচয় “দ্বিজ'-চণ্তীদাসের-ই কৃতি afe 
মনে হয়। এত, ‘দীন'-দণ্ডীদাস নামে পরবর্তী এক কৰি বহুশত-পদময় 
শ্রীরুষলীলা-বিষয়ক এক বিরাট্‌ কাব্য রচনা করেন। এই 'দীন"চণ্তীদাস- 
সম্বন্ধে আমর। অপেক্গাক্কত নিঃসংশয় ; ইনি চৈতন্তদেৰের বহু পরের লোক। 
ইনি খুব উচু দরের কবি ছিলেন না, কিন্তু পদ লিখিয়া গিয়াছেন অনেক ; 
‘চণ্ডীদাস*-ভণিতায় যত পদ প্রচলিত, সেগুলির বেশীর ভাগই এই 'দীন*- 
চণ্তীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয়। '‘দ্বিজ’-চণ্ডীদাস বলিয়। কোনও কবি 
থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্তদেবের পরবর্তী ; তবে ইহাও সম্ভব যে, সাধারণ 
কার্তনীয়। ও অজ্ঞাত কবির হাতে “বডু'-চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত 
চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়। যে কতকগুলি সুন্দর পদ vb হইয়াছিল, 
সেগুলি ন! ‘বডু'-চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত 'দীন+-চণ্তীদাসের-__সেগুলি 
“চণ্ডীদাস’ নামে প্রচলিত হইয়া, 'ag- ও 'দীনা-চণতীদাসের সন্মিলিত পদাবলীর 
অধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। গিয়াছেঁ-চণ্ডীদাস' এই নামের সহিত অঙ্ছেগ্ছভাবে 
জড়িত হইয়া গিয়াছে। ১২**-র অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস’-এর নামে 
প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোন্গুলি কোন্‌ চণ্ডীদাসের রচনা, এবং যে আকারে 


JR ma — — — eo 
১২৮ বাঙ্গাল! ভাষাউত্বের ভূমিক! 


চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি সেগুলির মধ্যে ‘বডু'-, fan বা 
‘দীন'- চণ্ডীদাসের মূল রচনা কতটুকুই বা রক্ষিত আছে, এসব কথার নির্ণয়ের 
চেষ্টা হইতেছে। অধিকাংশ পদ অনেক পরবর্তী পু'থিতে পাওয়। গিয়াছে; 
লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষ! বদলাইয়াছে। ছুই বা তিন চণ্ডীদাস 
(eg! ও ‘দীন’, এবং সম্ভবতঃ ‘দ্বিজ’ ) এবং অন্য অজ্জাত-নাম| কবির লেখা 
একসঙ্গে মিলিয়া, এক 'চণ্ডীদাস-পদাবলী’-র্ূপে এখন আমাদের সমক্ষে 
বিদ্ভমান। ভাবে ও ভাবায় অনৈক্যযুক্ত এই পদ-দমট বিশ্লেন করিয়। সাজানো 
এক কঠিন ব্যাপার । শৌলাগ্/-ক্রমে 'বড়,৮চত্তীদাসের লেখা 'উর্ুধকীর্ডন” 
নামে একখানি কাব্য পাওয়। গিয়াছে; ইহার পুখিখানি খুবই প্রাচীন, 
বিশেষজ্ঞগগের মতে খ্রীষ্টীয় ১৪৫* হইতে ১৫২*-র মধ্যে পু'খিখানি অনুলিখিত 
হইয়াছিল । এই পুঁথির ভাষার প্রাচীনত| দেখিয় মনে হয়, ইহাতে 'বড়,'- 
চত্তীদাসের UB) রচনা অনেকট। অবিকৃত-রূপে পাওয়া যাইতেছে। প্রচলিত 
চণ্তীদাম পদাবলীতে যাহ! মিলিতেছে, তাহার অধিকাংশই ‘বডু'-চণ্ডীদাসের 
নহে; শ্রীকুষঃকীর্ভনের ভাষার ও ভাবের নঙ্গে মিলাইয়! দেখিয়! বিচার 
করিলে মনে হয় যে, চণ্ডীদাস’-এর নামে প্রচলিত ১২**-র অধিক পদের 
মধ্যে ২০২৫টির বেশী ‘বড়ু'-চণ্ডীদাসের নহে। প্রচলিত ‘চণ্ডীদাস'-নামা'দ্কত 
পদগুলির অধিকাংশই ‘দীন’-চণ্ডীদাসের রচিত পদময় কাব্য হইতে গৃহীত । 
আবার, সহজিয়া-সমপ্রদায়ের কবিদের রচিত সহভিয়। মতের বহু পদ ‘চণ্ডীদাস’- 
রচিত পদ-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ cafes ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। 
চন্তীদাস% এই নামের আড়ালে যে কয়জন শ্রে্ট এব সাধারণ কৰি বিদ্যমান, 
তাহাদের পদের পৃথকৃকরণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ আলোচনা, বাঙ্গালা 
সাহিত্যের এক জটিলতম বিষয়। à 

বাধারুষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া 'বড়ু-চশ্দীদাস-প্রদুখ বাঙ্গালার পদ- 
রচ্লিতৃগণ একাধারে গভীর ভগবদস্থুভূতি এবং প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়, 
des সার্থক-ভাবে দর্শাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং 
প্রেমের সাহিত্যে রাধাুফ-বিষয়ক বঙ্ীয় পদাবলী একটি অমূল্য qu ৷ 
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বডু-চণ্ডীদাসের কিছু পরে কত্তিবাস ওঝার উদ্ভব | রামায়ণের কথা বাঙ্ালায় 
যাহারা লিখিয়। গিয়াছেন, dimora মধ্যে ইনি একজন প্রথম ও প্রধান কৰি। 
কিন্তু ইহার জন্মের সন তারিখ লইয়া নিশ্চঘতা নাই। তবে ইনি যে aha 
পঞ্চদশ শতকে জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। খুব সম্ভব, সমগ্র 
বন্দদেণের স্বাধীন হিন্দু রাজ বারেন্দ-ব্রাহ্মণ-বংশীর “কাশ” অর্থাৎ কংশের সভায় 
ইনি বাঙ্গাল| রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। (ফারনী ইতিহাসে এই স্বাধীন হিন্দু 
রাজার নাম ৮% Kans “কান্স্‌। অর্থাৎ ‘কাস’, “কাশ, ব| Ion; এ সময়ে 
‘চণ্ডীচরণ-পরায়ণ’ "ups dcm! নামে এক স্বাধীন হিন্দু রাজার রৌপ্য মুদ্রা, 
গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের টাকশালের উল্লেখ সমেত, পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে 
প্রমাণ হয় যে, সমগ্র বগদেশ জুড়িয়। ইহার অধিকার ছিল। কেহ-কেহ ‘কাশ’ 
ও ‘দমুজমর্দনদেব’কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক ,— 
স্বাধীন হিন্দু রাদ্ার আমলে নূতন করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার 
mem খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।) রুত্তিবাসের সহিত রাজা কংশের মিলন 
খ্ৰীষ্টীয় পনেরোর শতকের প্রথমার্ধে কোনও সময়ে ঘটয়া থাকিলে, ইহার কিছু 
পরে তাহার “রামায়ণ রচিত হয়। কিন্তু এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুথি ১৫৮* 
ও ১৬২* খৃষ্টাব্দের। রুত্তিবাস-রচিত বাঙ্গাল! রামায়ণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার- 
প্রদুখ পণ্ডিতদের হাতে ‘সংশোধিত’ ও বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত আকারে 
শ্রীরামপুরের পাত্িদের'দ্বারায় ১৮*২-*৩ খ্রীষ্টান্দ হইতে আরম্ভ করিয়! প্রথম মুদ্রিত 
হইয়াছিল; এই spreta ফলে কৃত্তিবাসের প্রচার, সমগ্র বঙ্গদেশে অন্যান্য রামায়ণের 
কবিদের অপেক্ষা যে অধিক করিয়া হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
চৈতগ্রদেবের পূর্বে বা তাহার বাল্যকালে আর ফে-সমন্ত কবি ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে বরিশীল-গৈলা-ঘুল্প্রীগ।ম-নিবাপী বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর 
মাহ -গ্রচারার্থ বেহুলা-লখিন্দরের গল্প অবলম্বনে “পন্না-পুরাণ' লেখেন $ এবং 
এই কাহিনী লইয়া, বাছুরিয়া-বটগ্রাম-নিবাসী বিপ্রদাস চক্রবর্তী৪ ১৪৯২ Sii 
একখানি ‘মনস!-বিজয়’ কাব্য রচনা করেন। তজ্রপ শ্রীমন্তাগবতে বণিত 


রীরুফলীলা লইয়া, বর্ষমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু ( উপনাম “গুণরাজ 
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খা") এ্রিরুণবিজয় নামে ep একখানি কাবা লেখেন (১৩৯৫-১৪৯২ 
শকাব্দ -১৪৭৩-১৪৮০ খরীহান্দ)| ইহারা সকলেই পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে 
জীবিত ছিলেন। নানা দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, বাঙ্গাল দেশের 
মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে এই সময় একটা লক্ষণীয় বুগ। বড়-বড় সংস্কৃত 
পণ্ডিত এই সময়ে আবিৃতি হন, যেমন স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য) ও নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ শিরোমণি । নানা ভাবে হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজকেও সুদৃঢ় করিবার 
প্রর়া-ও এই সময়ে দেখ! দেয়। চৈতন্তদের এই সময়েই আবিভূতি হন। 
বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান Wa] সুল্তান হোমেন শাহ. (ইহার রাজত্বকাল 
খ্রীষ্ীয় ১৪৯৩-১৫১৯ ) বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। 
ইহার ও ইহার পুত্র রাজ! নস্রত, খার অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল sli 
ও ছুটী খ) বাঙ্গালায় মহাভারতের অনুবাদ করান। 

essc পূর্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
প্রাচীন হিন্দু-ঘুগের ইতিহাগ-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম ও বীরগাথা 
এবং দেবদেবীর মাহাত্মা-কীর্ভন, এবং রাধাকুষ্ণের প্রেমকে অবলদ্ন করিয়া 
গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,_এইগুলি লইয়| ব্যাপৃত ছিণ। এই 
সময়ে পূর্ব-ভারতে মিধিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কত-চর্চার প্রধান Cvm p কাশী, 
দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তুর্কাদের অধীন, তখন মিথিলা স্বাধীন ছিল, 
মিথিলা হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতের! নিরুদ্বেগে সংস্কতের চর্চ। করিতেন। 
বাঙ্গালীর ছেলেরা সংস্কতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া স্টায় ও 
"fs পড়িবার জন্য, মিথিলায় যাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম “মৈথিপী" ; 
ইহ। বাঙ্গালার মতই মাগধী-প্রার্কত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিবয়ে মৈথিলী 
বাঙ্গালার সহিত মিলে। মৈধিল পশ্ডিতের! মাতৃভাষার আদর করিতেন ; 
ধ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর (শ্রীঃ ১৩২৫) প্রমুখ সংস্কতদ্র পণ্ডিতের! মৈথিলী ভাষায় 
পুস্তক রচনা করেন। মিথিলার কবির! নানা বিষয়ে গান বাধিতেন। মিথিলার 
এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিগ্বাগতি ঠাকুর ( আনুমানিক ১৩৫* হইতে 
১৪৫*-এর মধ্যে ইহার জীবৎকাল)। বিশ্কাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন ; 


(] বাঙ্গালা সাহিণ্ো সংক্ষন্ত হ৷তহাস ০১১৩১ 


তাঁহার ভাব যেমন মাজিত ও qma, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর। বাঙ্গানীর 
ছেলের! মিথিলার গিয়া সংস্কৃত তে| পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহারা 
শিখিত। এই-সব গান তাহাদের ছার! বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের 
মধ্যে বি্তাপতির পদের খুব নাম ও আদর e | কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির 
ৈধিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটা ভাঙ্গিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়| 
গেল, কোথাও নূতন মৃতি ধরিয়া বসিল; আবার কোথাও বা পশ্চিমের 
( মধুরা-অঞ্চলের ) হিন্দীর ('ব্রঞ্ভাখা”-র ) রূপ-ও ইহাতে ছুই-এক জায়গায় 
আনিয়া গেল। এইরূপে বিষ্ভাপতির মূল মৈথিলী, বাঙ্গালাদেশে এক নৃতন 
মিশ্র রূপ ধরিয়া বসিল, তাহ! না-মৈধিলী ন!-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিম! 
হিন্দীর এবং পশ্চিম! অপভংশেরও ছিটার্ফোটা আছে কিন্তু সকলেই তাহা! 
বুঝিতে পারে, এবং লালিত্যে ও শ্রতিমাধুর্য্যে এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়। 
দীড়াইল। পরে এই ভাযার নামকরণ হইল 'ব্রবুলী'-_অর্থাং যে বুলী বা 
ভাষায় ভ্ীরফের ব্রনীণ। গীত হয়। বিগ্বাপতির মূল মৈথিলী পদের ব্রজবুলী 
রূপের অন্থকরণ করিয়। পরে বাঙ্গালাদেশের অন্ত অনেক কবি পঞ্চদশ ও যোড়শ 
শতক হইতে রাখারুঝ সম্বন্ধে গীত রচনা করিতে লাগিলেন; এইন্ধপে এই কৃত্রিম 
কবিতার ভাষ! ব্রজবুলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছায়ায় নূতন এবং মনোহর 
একটি বড় সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেল। বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী কবি কবিরঞন 
বিগ্কাপতি বা'ছোট বিদ্ধাপতি? ( ইহার অনেক পদ আদি বা মৈথিল বিদ্ধাপতি 
নামেই, বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত) এবং গোবিন্দদাস ব্রজবুলীর শ্রেষ্ঠ কবি 
ছিলেন। আধুনিক কালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি অতি qus গীতিকবিতা 
€ভাঙ্ছসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ ) ইহাতে লিখিয়! গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই 
কৃত্রিম ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভব চৈতন্তদেবের জন্মের পূর্বেই হইরাছিল ; আসামে 
আমরা পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ব্রজবুলী কবিতা! পাই, উড়িয্যায় চৈতন্যদেবের 
জীবঘকালেই পাই। 

ভ্রজবুলীতে বিকৃত বিষ্ঞাপতির পদগুলি বাঙ্গালার এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল 
যে, বিগ্তাপতি যে আসলে বাঙ্গালার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙ্গালী 


২ ১৩২ বাঙ্গালা ভাবের NES D 
ক্রমে তাহা তুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিগ্াপতির নাম, 
আদি-যুগের বৈষ্ণব কৰি বোধে এমনি ভাবে সন্মিলিত, যে একের নাম করিতে 
অপর জনের নাম আপনিই আসিয়া যায়। 

মহাপ্রভু ভীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ Sly জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩৪ খষ্টাবে 
তাহার তিরোধান হয়। ইহার বাক্িত্বে বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
জগতে এক অপূর্ব প্রেরণা আসিয়াছিল-_বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইনি অন্ততম 
সর্বশেষ «gal ইহার সম্বন্ধে কবি সত্যন্্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন--বাঙ্গালীর 
হিয়া-অমিয় মধিয়া নিমাই ধরেছে কায়া+_তাহা সার্থক উক্তি। চৈতন্তদেব 
বঙ্গদেশে ভগবগুক্তির জোত বহাইয়া দেন, বহু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার 
তাহারই প্রভাবে অস্তহিত হইয়া যায়। যে নূতন ভাবধারা তাহার জীবন 
ও শিক্ষা হইতে বঙ্জদেশে ও উৎকলে আসে, তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও 
উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগান্তর আসিয় উপস্থিত হয়। চৈতন্তদেবের শিখা ও 
ভজেরা তাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিলেন,-_াঙ্গালায় এক বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থ্টি হইল। এই 
সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে ন|। বাঙ্গালী 
জাতিকে এই সাহিত্যের একটি প্রধান দান,__মহাপুরুষের চরিত্র । চৈতন্যদেবের, 
ও তাহার পরিকরের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সাধকের পবিত্র জীবনচরিত লিখিত 
হইয়| বাঙ্গাল! ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়। দিল। তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি £_[১] গোবিদদাস-রুত ‘কড়চা 
গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্তদেবের ভৃত্যর্পে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া 
আসেন, এই বইয়ে তাহার ভ্রমণকাহিনী ও চৈতন্তদেবের সম্বন্ধে নান! কথা তিনি 
সুন্দর সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ( এই পুস্তকের প্রামাণিকত! সদ্ধে 
কিন্তু বিশেষ মতামত আছে ); [২] বৃন্দাবনদাস-কৃত ‘চৈতঘ-ভাগবত’ ( ১৫৭৩ 
গ্রীষ্টা্দ )--ইহাতে সহ ভাষায় চৈতন্তদেবের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা 
আছে। এই গ্রন্থে সমগ্র চৈতন্ত-জীবনী পাওয়া যায় না, এবং চৈতন্তদেবের 
জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথ| ইহাতে আছে; [e] লোচনদাস- 
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{ বাঙ্গালা সাহিত্যের এংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩৩ 
(১৫২৩-১৫৮০) ws 'ৈতত্ত-মঙ্গল'__ইহাতে চৈতন্তদেবকে দেবতাভাবে দেখা 
হইয়াছে, ভাষার মাধুধ্যে এই জীবনঠরিত অতি জন্দর $ [5] কৃষ্চদাস কবিরাজ- 
কত ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ (? ১৫৮১ ইষ্টান্দ)_এই বই বঙ্গভাষার এক অপূর্ব 
বন্ধ-একাধারে জীবনচরিত এবং চরিক্রচিত্রণ, অপাধিব ভক্তি এবং দার্শনিক 
তত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিদ্যমান ; [৪] জয়ানন্দ-রুত “চৈতগ্য-মঙ্গল 
(ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে 1)_অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই 
জীবনচরিতখনি হইতে কতকগুলি এতিহাপিক তথা পাওয়া যায়) [৬] 
নিত্যানন্দ-রুত “প্রমবিলাস' (১৬** খ্রীষ্টাব্দ ) ; [5] যদুনন্দনদাস-কৃত tefta 
(১৬ম্পত্ীষ্টাদ)) [৮] ঈশান নাগর-কৃত “অন্বৈত-গ্রকাশ (১৫৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ); 
[৯] নরহরি চক্রবর্তীর কৃত “ভক্তিরদ্রাকর'__ইহাতে চৈতন্তদেবের সমসাময়িক 
বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনের নান! ঘটনা, এবং নানা বৈষ্ণব মতবাদ বিকৃত 
হইয়াছে। অলৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ হইলেও, এই জীবনচরিতগুলি-দ্বারা 
যহাপুরুষদিগের শরচ্! দেখাবার একটি উপযোগী উপায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালী এভাবে 
দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল ন!। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেওয়ান 

"মানু! মণ্ডল নামে একজন মুসলমান কবি, হেষ্টিংসের দেওয়ান কাস্তবাবুর নামে 
'কান্ত-নাম॥ বলিয়৷ একখানি চরিত্রমূলক কাব্য লেখেন (বাঙ্গাল! ১২৫* সাল); 
vem পুস্তক বাঙ্গালায় আর বিশেষ মিলে ন|। 

বিদ্ধাপতি ও চণ্তীদাসের অন্থকরণে বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ও ব্রজবুলিতে 
রাধারুধ-বিষয়ক ও চৈতন্তদেৰ-বিষয়ক ^w রচনা! করিতে আরম্ভ করিলেন । 
Sjgcer বুন্দীবনলীল-তখন নবীন বৈষ্ণব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া 
একটি বিশেষ সামঞ্রস্তময় ব্যাপার-ন্ূপে কম্পিত হইতেছে, এবং চৈতন্তদেবের 
জীবনী ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মধ্যে ভক্তগণ একটি ces আধ্যাত্মিক মিল 
দেখিতে পাইতেছেন। ছুই শতের অধিক কবি পদ রচনা করিয়া বাঙ্গালা 
ভাষার গীতি-সাহিত্যকে মহা রদ্রের ছার! মণ্ডিত কারয়া দেন। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তবে সবশ্রেঠ হইতেছেন [১] গোবিদ্দদ" 


Bex cv 


১৩৪ বাঙ্গালা ভাষতিতবের ভূমিকা 


কবিরাজ (t ১৫৩৬-১৬১২)__ইনি ব্রজবুলীতে অতুলনীয় মাধুর্যময় ভাষার প্রয়োগ 
করিয়া গিয়াছেন--ইনি বিভ্বাপতির ভা! ও ভাবের meme করিয়াছেন; 
[২] জানদাস (জন্ম আনুমানিক ১৫৩* খ্রীষ্টাব্দ )--ইনি বড়ু-চণ্তীনাসের 
'ভাবশিষ্য ছিলেন ; [v] কবিরঞ্জন বিগ্যাপতি, «i “ছোট বিদ্যাপতি+॥ [৪] রায়শেখর ; 
[৫] বলরাম দাস; [৬] নরোম দাস__ইহার রচিত ভগবদূ-বিষয়ক কতকগুলি 
প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বস্তু । এই পদকতৃগণ ঘোড়শ ও 
ei শতকের বৈষ্ণব কবি ও ভক্তগণের মধ্যে প্রধান । 

প্রথম যুগে রচনা; পরবর্তী যুগে আলোচনা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে, 
আদি (অর্থাৎ প্রাকৃ-চৈতন্ত) যুগের পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ যোড়শ ও 
সপ্তদশ শতকের ) পদকতৃগণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক 
গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে বর্ধমান-শ্রীখগুনিবালী রামগোপাল 
দাস-কৃত 'উত্রীরা ধাক্কঞ-রসকল্পব্ী' ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতা্ধর দাদ- 
কৃত ‘রসমঞ্জরী’ ( সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত 'ক্ষণদা- 
গীতচিন্তামণি’ ( অষ্টাদশ শতকের enam), দীনবন্ধ দাসের 'দৃ্বীর্ভনামৃত' ও 
গৌরস্থন্দর দাসের “কীর্তনানন্দ' ( অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ ), রাধামোহন 


ঠাকুর-রুত "style? ( ংস্কৃত টাকাসহ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ, আঙ্গুমানিক ' 


১৭২৫ খ্রীষ্টান ১ এবং বৈষবদাস (অথবা গোকুল ক্বঞ্চানন্দ সেন )-সঙ্কলিত 
‘পদবন্নত্র’ ( অষ্টাদশ শতকের দ্তীয়র্, আনুমানিক ১৭৭৯ Sibi )--এগুলি 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও আধুনিকতর আরও 
কতকগুলি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুস্তক আছে। ‘পদকল্পতরু* 
গ্রন্থবানি এই-সমস্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ-গন্থধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট, ইহাতে 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিচার- ও নির্দেশ-অনুসারে সজ্জিত ৩১*১টি পদ আছে ; 
এক হিসাবে এই বইকে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ পদস্থকের খ্থেদ' বলা যাইতে পারে। 
এই-সৰ সংগ্ৰহ-পুস্তকের সাহাষো, বাঙ্গালা, ব্রজবুলী ও সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব 
“মহাজন-পদাবলী’ রক্ষিত হইয়া আদিয়াছে। 

সাহিত্যের অন্তান্ত ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বৈষ্ণব যুগে সংস্কৃতের। 


1 বাঙ্গালা siete] iere হাভহাদ---৮০০৯০৬ 
প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে থাকে। বুন্দাবনের 
গোস্বামিগণের হাতে একটি বিরাট গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া 
উঠে__এই গোস্বামিগণের মধ্যে সনাতন গোস্বামী, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
রূপ গোস্বামী, এবং রূপ ও সনাহনের ভ্রাতা অন্থুপনের পুত্র জীব গোস্বামী, 
তথ! গোপাল ভট্ট ( ইহারা ষোড়শ শতকের ব্যক্তি ), এবং বলদেব বিদ্বাভূষণ 
ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ( অষ্টাদশ শতক )_ ইহারা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগা। 
গ্রক্কত-পক্ষে ইহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ গড়ি তুলেন। বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন, সেই সুয়ে হিন্দীর প্রভাবও 
বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যে কিছু-কিছু আসে সপ্তদশ শতকে দুইখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী 
বইয়ের বাঙ্গাল অনুবাদ হয়__রুফদাস বাবাজী-রুত নাভাজীদাসের ‘ভক্তমাল!- 
গ্রন্থের অস্থবাদ। এবং পুরাতন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি, চট্টগ্রাম-অঞ্চলের 
আলাওল-কত মালিক মোহম্মদ জয়সীর কোসলী বা! পূর্বী-হিন্দীতে রচিত 
“পদুমাৱং’ বা পর্মাবতী-কাব্যের অনুবাদ। 'পছুমারৎ' একখানি অতি কঠিন 
কাব্য; আলাওল-কুত ইহার বাঙ্গাল! অন্থ্বাদটি অতি সুন্দর। কতকগুলি 
মুসলমান উপাধ্যানও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার বার! অনুদিত হয় (সপ্তদশ শতক )। 
বাঙ্গাল! ভাষার উপর আলাগলের অনন্ঠসাধারণ অধিকার ছিল। 

বাঙ্গাল! ভাষায় মুসলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচনা, সপ্তদশ শতকে প্রথম 
আরন্ধ হয়। কবি আলাওলের সমসাময়িক কতকগুলি মুসলমান কবি চট্টল- 
অঞ্চলে উদ্ভৃত হন। ইহাদের অনেকে বোদ্ধধর্মাবলন্বী ও বর্মী-ভামী আরাকান- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আরাকান-বাসীর! বর্মী-ভাষারই এক 
প্রাদেশিক রূপ ব্যবহার করে। কিন্তু ইহাদের রাজাদের সভায় বাঙ্গানী 
মুসলমান কবিদের রচিত বাঙ্গাল! কাবোর প্রচার বিশেষ med ব্যাপার 
এই বাঙ্গালী কবির! চট্টগ্রাম হইতে গিয়া আরাকানে উপনিবিষ্ট হন। এই 
কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য_[৯] কবি দৌলত কাজী (সপ্তদশ শতকের 
গ্রথমার্ঘ)_সতী ময়না? নামক কাব্যের রচগ্িতা। [২] কোরেশী মাগন 
ঠাকুর ( সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্য )— pertes নামক বিরাটি কথাকাব্য ইহার 
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রচিত) [৩] মোহম্মদ 41 (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত)_ইহার রচিত সর্বাপেক্ষা 
লোকপ্রিয় কাব্য “মকতুল হোসেন’ (কারবালারু যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত) এবং ‘কেয়ামং-নাম!” (পৃথিবীর শেষ দিনের কথা); [৪] আবদুল 
নবী (সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )_ইহার রচনা বিরাট কাব্যগ্রন্থ ‘আমীর 
why! (১৬৮৪ খীষ্টা্)__ইহা নবী-মোহম্মদের খুলতাত আমীর হাম্জায় 
rw চরিতকথা অবলম্বনে রচিত ; এই বই বাঙ্গালী মুদলমানগণের মধ্যে 
হিন্দুদের মহাভারতের মত সমাদৃত ; পুস্তকের ভাব ও ভাষা দুই-ই সুন্দর 
ভাষা ও রচনাভঙ্গী সমসামগরিক হিন্দু কবির ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে বিশেষ 
ভিন্ন নহে। এই-সকল কবি অনেক সময়ে আরবীভাষার বিখ্যাত কথাসংগ্রহ 
“আল্ফ, লয়্‌লা ওআ লয়্‌লা"র ( অর্থাৎ "সহস্র রজনী ও এক quaj, অথবা 
“আরব্য-রজনী'-র ) উপাখ্যানাবলীর অনুকরণে নানা কথা রচনা করিয়া, 
বাঙ্গাল! কাব্যাকারে দেই নবস্থষ্ট কথাগুলি গ্রথিত করিতেন; এই-ভাবে 
বাঙ্গালা সাহিত্যে নৃতন কথা-বস্তর আমদানী হয়, সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে। 

মহাকবি আলাওল আরাকান রাজ্যে কবি মাগন ঠাকুরের নিকট 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইহার রচিত কাব্য-_(১) ‘পদ্মাবতী’ (উত্তর- 
ভারতের কবি মালিক মুহচ্মদ জয়সী-ক্ত, কোসলী বা পূর্বী-হিন্দীতে রচিত 
পদুমাৱং-এর অঙ্থবাদ )--১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ ; (২) 'সয়ুল্মুলুক-বদিউজ্জমান” 
(১৬৫৯-১৬৬৯)-'আরব্য-রজনী’-সুলভ প্রেমকাহিনী অস্থকরণে রচিত একটি 
প্রেমায়ক কাব্য; (৩) “হপ্রপয়কার (১৬৬*) ও (5) “সেকন্বর-নামা” 
(১৬%৩)-পারস্তের মহাকবি fari] কর্তৃক রচিত ছুইথানি বিখ্যাত ফারসী 
কাব্যের বাঙ্গালা অনুসরণ; এবং (৫) ‘তোহ ফা’ বা তন্বোপদেশ ( ১৬৬২ 
খ্ীষ্টা্দ )-_-মুসলমান wma সন্ধে একখানি স্থপরিচিত ফারসী গ্রন্থের 
ewe] আলাগওলের জীবৎকাল খ্রষ্টাব্দ ১৬*২-১৬৮* বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছে। ( এ সম্বন্ধে জব্য-_-আরকান-রাজসভায় বাঙ্গাল! সাহিত্য” ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক্‌ ও সাহিত্য-সাগর আবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত, 
কলিকাতা, ১৯৩৫ । ) 
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ধর্মঠাকুরের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন লোক-প্রিয় বীর 
ছিলেন। 'ধর্ম-মঙ্গল’ কাব্যে তাঁহার উপাখ্যান ও কীতিকলাপ বণিত আছে। 
অধুনাতন বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতা ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোৰ গোৌড়ের রাজা 
ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! করেন। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র 
ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গড়ের. রাজার শ্যালিকা 
রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়,_লাউসেন তাহাদের সন্তান। বহ 
saper করিত! ধর্ম-ঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্রকে প্রাপ্ত হন। 
লাউসেনের বালা ও যৌবন, তাহার মাতুল ধর্মপাল-রাছার পাত্র মাহুগ্ বা 
মহামদ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে নান! বড়যন। শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ 
ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু ; এবং নান! সংগ্রামে লাউসেনের জয় ও তাহার অন্য 
নানা অলৌকিক কীতি--এই-সব কাহিনী অবল্বন করিয়| রচিত কাব্যগ্রন্থ, 
প্রাচীন বাঙ্গালার (বিশেষতঃ রাঢের অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গের) লোকে অত্যন্ত 
আগ্রহের সঙ্গে শুনিত। বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মাহায্সেএর সহিত এই-সব কাহিনী 
জড়িত। এই উপাখ্যান-মগ্ুলী লইয়। অনেক কবি বাঙ্গালায় ufu 
কাবা লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলী ‘ধর্ম-মঙ্গল’ একখানি লক্ষণীয় 
পুস্তক, সম্পূর্ণরূপে এইটি পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল গ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতকের প্রথমেই । অষ্টাদশ শতকের প্রারস্তে রচিত ঘনরামের “ধর্ম-মদ্ল’ও 
এই উপাখ্যান-বিষয়ক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ।__চণ্তীদেবীর মাহায্্য-বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র মন্ত সদাগরের 
উপাখ্যান লইয়া, বোড়শ শতকের fü] ভাগে মাধবাচার্য এবং কবিকদ্ধণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একখানি করিয়া ‘চণ্ডী-মঙ্গল’ কাব্য লেখেন। fecha 
কাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অতি উজ্জল qu] প্রাচীন বাঙ্গালার 
সমাজ ও রীতি-নীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে আছে। চরিত্র-চিত্রণেও 
কবিকন্বণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চণ্তী-কাব্যের কাঁলকেতু ও ফুল্পরা, ধনপতি 
লহনা ও spa, দুৰ্বলা দাসী ও ভীডুদত্ত প্রভৃতি অতি সজীব চরিআ। সত্য ও 
গা দৃষ্টির সহিত জনসাধারণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্া এই বইয়ে বণিত আছে। 


ES. 
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কবিকম্বণ আমাদের যুগের fw" হইলে, বহ্ছিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতচন্্র ও 
শর২চন্দ্রের মতন ওুপন্াসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

সংস্কৃত হইতে অনুবাদের ধার! বৈষ্ণব লেখকদের হাতে womb ছিল। 
পুর্াপকথা ভাষায় qua করিয়া শুনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ “কুষপ্রম-তরঙ্িণী নাম 
দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকৃষ্ট gef. রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের 
প্রথমেই কাশীরাম দাস বাঙ্গালায় মহাভারত-কাহিনী লেখেন। এই মহাভারত-ই 
এখন বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্ধমান সিদ্দি-গ্রামবাসী কবি 
কাশীরাম দেব একটি বিশিষ্ট কবিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জোঠভরাতা 
কুষণাকিন্র '্রীরুষণবিলাস+ নামে কাব্য রচনা করেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 
‘জগয়াথ-মঙ্গল’ নামে জগন্নাথ-মা pe ue t কাব্য প্রণয়ন করেন। কাণীরামের 
বছ-পূর্বে, যোড়শ শতকের গ্রারস্ে, বাঙ্গালার reta হোসেন শাহের সেনাপতি 
পরাগল খায়ের আদেশে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীন্দর ও Sus নন্দী কতৃক 
“বিজয়-পাণুব-কথা+ নামে মহাভারতের একটি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অন্থ্বাদ রচিত 
হইয়াছিল; এক সময়ে এই বই চট্টল- ও কুমিল্লা-ঞ্চলে বিশেষ আদৃত ছিল। 

চাদ-সদাগর ও বেছুলা-লখিন্দারের উপাখ্যান এবং মনসাদেবীর মাহায্্য 
অবলম্বন করিয়| যোড়শ শতকে ময়মনসি'হের কবি নারায়ণদেব এবং দ্বিজ 
বংশীদাস একখানি করিয়া 'পন্মাপুরাণ' লেখেন, এবং met শতকে কেতকাদাস- 
ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভানান' কাব্য রচনা করেন। 

যোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচীর্ঘাদের কথ! লইয়া, এবং 
রাজ! গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীাদের উপাখ্যান লইয়া, ভবানীদাসের “ময়নামতীর 
গান’, দুর্লভ মল্লিক-কত £গোবিন্দচনদর-গীত'-প্রমুখ কতকগুলি কাব্য রচিত 
হয়। রাজা মাণিকটাদের পুত্র গোপীচাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্যাসী হইয়া 
রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া না গেলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহা 
গোপীচাদের মাতা মন্ননামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিচ্ছুক পুত্রকে 
তৎপদরীন্বয় অহন! ও গছুনার প্রবল আপত্তি সত্বেও সন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য 
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করেন। সঙ্গী অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীঠাদের ভ্রমণ ও পরে সঙ্কটকাল 
উত্তীর্ণ হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করি“ মাতা ও পদের neu মিলন-_ 
ইহাই হইল এই আখ্যানের মূল বিষয়বস্তু । 

বৌদ্ধ-অনুষ্ঠান-বিবয়ক ‘রামাই পণ্ডিতের শূনয-পুবাণ' ও 'ধৰ্মপূজা-পন্ধতি? 
পুস্তকদ্বয় কোনও ধর্ম-ঠাকুরের পুরোহিতের সংগ্রহ-গ্রন্থ, খুব সম্ভব অষ্টাদশ 
শতকের লেখা | কেহ- কেহ এই "শৃন্-পুর'ণ'-খানিকে অত্যন্ত প্রাচীন মনে 
করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বই বিশেষ প্রাচীন নহে à 

নানা দিক্‌ দিয়া যোড়শ ও oreet শতক প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা ফলগ্রস্থ হইয়াছিল। যোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ 
শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল'দেশ দিল্লীর মোগল বাদশাহদের অধীনে 
স্থশাসনে ছিল। মোগল আমলে রাজ্যের মধ্যে শান্তি এবং শৃঙ্খল! ও প্রজার 
হৃখ-সমুদ্ধি। বাঙ্গালার সাহিত্যিক উন্নতির একট! প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। 

ষোড়শ ও sepe শতকে বাঙ্গালার লোৌক-সাহিত্যের এক অভিনব প্রকাশ 
হয় পূর্ববঙ্গের গাথায়-_ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত চন্্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 
ও রায়-বাহাছুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন কতৃক প্রকাশিত, অপূর্ব সৌন্দর্যের 
ও সারলোর খনি এই গীতিকাহিনীগুলি-_এগুলি বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ট সাহিতা- 
রদ্ব। ময়মনসিংহ fes, বাঙ্গালার অন্য জেলার কতকগুলি সুম্দর-সন্দর গাথা 
দীনেশবাৰুর চেষ্টায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে--এগুলির দ্বার! বাঙ্গালা 
সাহিত্োর বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। মহ্মমনসিংহ-জেলায় প্রাপ্ত গাথাগুলির 
সঙ্গে, নোয়াখালী'জেলায় প্রচলিভ “চৌধুরীর-লড়াই*শীর্ষক গাথাটি বিশেষ-ভাবে, 
উল্লেখযোগ্য ।* 


* সম্প্রতি যু ক্ষিতীশচন্স মৌলিক কতৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পূৰ্ববঙ্গ-গীতিকার তিনটি 
খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ আরও কতিপর খণ্ড প্রকাশিত হইবে বলিয়া! সংকলয়িতা 
জানাইয়াচেন। প্রকাশিত থণ্গুলিতে কয়েকটি অপূর্বপ্রকাশিত গীতি-কাঁহিনী এবং কয়েকটি 
পর্বপ্রকাশিত গীতিকাহিনী ( কিছু পাঠান্তর সমেত) মুদ্রিত হইয়াছে। 
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অষ্টাদশ শতক বাজা লাদেশের পক্ষে নাঁন! বিষয়ে পতনের যুগ। এই 
সময়ে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতার হ্রাস ঘটে, সঙ্গে-সঙ্গে কার্ধাতঃ বাঙ্গালার স্বাধীন 
নবাবদের প্রতিষ্ঠা হয়, ও এই নবাবদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি 
ও অরাজকতা বাড়িতে থাকে; পশ্চিম হইতে উড়িস্যা-বিজয়ী নাগপুরের 
“ভোন্লে? উপাধিধারী মারহাট্রা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম-বঙ্গে 'বর্গীর হাঙ্গামা” 
অর্থাৎ ‘বগা’ বা 'বারগীর” অর্থাৎ মারহাট্্র! লুঠেরা সিপাহীর উৎপাত; বণিক্‌ 
ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালে 
পলাশীর যুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিরোধিতা ও সেনাপতিগণের বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলে সিরাজুদ্দৌলার পতন--এবং ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত ; 
নবাব মীর-কাসীমের স্থাদীননাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত 
সংঘর্ষ ও মীর-কাঁসীমের পতন ; ১৭৭, খ্রীষ্টাব্ণের (বাঙ্গাল! সন ১১৭৬ সালের ) 
ভীষণ দুতিক্ষ,_এই ছৃঙিক্ষ বাঙ্গালাদেশে ‘ছিয়াত্তরের wes! নামে হপরিচিত ; 
এবং ক্রমে ইংরেজের হাতে সম্পূর্ণন্পে রাজশক্ষির আগমন। এই সময়ে 
সাহিত্যে নূতন ধার! দেখা যার নাঁপুরাতনেরই অস্থকরণ ও অবনমন 
দেখা tt 

এই যুগে বড় কবি বেশী হইতে পারে নাই। কেবল তিন-চারি জনের 
নাম করিতে পারা যায়_-কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫ ), ভারতচন্্ 
রায় কবিগুণাকর ( ১৭১২-১৭৬৪ ), ও ভূকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল 
(অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ-_-১৭৫২- 
১৮২১)। রামপ্রসাদ সেন তাহার সরল ভাষায় এঁকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির 
সঙ্গে তাহার আরাধ্যা দেবীর কথা বলিয়| গিয়াছেন, তাহার শাক্ত বা দেবী- 
বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচন্্র 
নবধীপের রাজা কৃষ্ণসন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভারতচন্ত্রের রচিত 
feste ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ (১৭৫২ btw) তিন খণ্ডে বিভক্ত-_হরগৌরীর 
লালা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও তৎপরে Apu! নামে উপাখ্যান, এবং 
শেষে জাহান্দীরের সেনাপতি-র্ূপে বঙ্গে আগত আঘের-রাজ মাননিংহ [ও 
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যশোহরের রাজ! প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং প্রতাপের মৃত্যু-বিহযক এঁতিহাসিক 
কাহিনী। এতস্ি্ ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ক্ষু্র-ষুত্র কবিতাও আছে। 
তিনি মাঞ্জিত শক্তির কবি, ভাষা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ-রূপে পটু; 
তাহার কাবোর দুই-এক স্থলে অশ্লীলত| দোষ থাকিলেও, বর্ণনার সরদতা এবং 
নিপুণ তুলিকায় চরিত্র-অন্ধনের শক্তি হেতু, আমর! ভাহাকে বাঙ্গালা ভাষার 
শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে এক 
সময়ে ভারতচন্ত্রকে আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত ; এবং 
তাহার রচিত ছত্র বা পয্ার বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদের মন্ধ এত পাওয়া যায় যে, 
vw] সহজেই তাহার লোকাপ্রয়তা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ 
পাদে, কলিকাতার দ্গিণস্থ ভুকৈলাসের রাজ! জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস-কালে' 
পদ্মপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের একটি "Ux অন্থবাদ করেন। এই অস্থবাদের 
অন্তর্গত তাহার সমসাময়িক কাশীর বর্ণনা, বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন বস্তু । 

অষ্টাদশ শতকে লোকে হাল্ক! গানে ও ছড়ায় প্রীতি লাভ করিত, ভাবের, 
গান্তীর্য্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই মুগ্ধ হইত। এই যুগে কবির গান, এবং 
কবির লড়াই (অর্থাৎ সভায় কবিতে-কবিতে nico কথা-কাটাকাটি) বিশেষরূপে 
প্রচলিত হয়? এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গাভীধ্য 
পরিহার করিয়া, সাত্তিশয় প্রারৃত-জনে'চিত ভাবে পচালীর পালায় গীত হইত । 
কবি দাশরথি রায় (বর্ধঘান-কাটোয়ার সন্নিকটে জন্ম, ১৮*৪-১৮৫৭) এই 
ধরণের “কবির গান’ বা ‘পাচালী’ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ; তাহার গানে 
ভাষার বঙ্কার ও তৎসঙ্গে সমাজ ও মানব-চরিত্র সন্ধে সুন্ম জ্ঞানের সুন্দর 
সমাবেশ পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালা গন্ধ-সাহিত্যের পত্তন এই অষ্টাদশ শতকে । এ বিষয়ে বিদেশী 
Cli S ধৰ্ম্মপ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ১৭৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে লিন্বন্‌ নগরে পোতুগীন পাত্রি Manuel da Assumpcaó মাহ্এল্‌- 
দা-আস্সুম্প.সাওঁ-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাব্গালা-পৌতুগীস শব্দকোষ প্রকাশিত 
হয়। ও বৎসরেই লিদ্বন্‌ হইতে Crepar Xaxtrer Orthbhed “কিপার 
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শাস্ত্রের wire নামে এক গগ্যময় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়, পুস্তকে 
গুরু ও শিষ্ের কথোপকথন-ছলে রোমান-কাথলিক ধর্মমত ও অনুষ্ঠানের 
বর্ণনা আছে। এই ছুই বইএ রোমান অক্ষরে পোতুগীস উচ্চারণ-অননযায়ী 
বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত হইয়াছে__তখনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে 
উঠে নাই। “কপার শান্ত্ের অর্থভেদ'”এর পূর্বে, AE. সপ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগে, পোতুগীম মিশনারিদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভূষণার 
এক রাজকুমার খ্রীষ্টান ধর্ষ-মত বিষয়ে একখানি বই লিখেন । (এই বইয়ের 
রোমান অক্ষরে লেখা মূল পুন্তকখানি পোতুগালে রক্ষিত আছে। এই quu 
এবং পানি আম্স্বল্প সাওঁ-এর পুস্তক ছইখানি, ভূমিকা ও টাকা-টিগ্লনীর সহিত 
কলিকাতায় পুনঃগ্রকাশিত হইফাছে।) ইহার ভাষা তেমন মাজিত’ নহে। 
কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদএর গণ্য মন্দ নহে। বাঙ্গাল! গদ্যের বিকাশে প্রথমে 
পোতুশীল ও পরে ইংরেজ মিশনারিদের কিছু বে: হাত ছিল, তাহ! স্বীকার 
করিতে হয়। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজদের চেষ্টার বাঙ্গাল! অক্ষরে মুদ্রণের 
বাবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Halhed 
নাথনিয়েল্‌ সি হাল্হেড-এর ব্যাকরণ মুডিত হইয়া প্রকাশিত হয়ঃ এবং 
এক দিকে উনবিংশ "শতকের etae প্রীরামপুরের মিশনারির! যেমন বাঙ্গাল! 
বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্ত দিকে সেই সময়ে কলিকাতায় 
ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বান্নালা 
শিখাইবার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গাল! গঞ্ধ-সাহিত্য নূতন রূপ পাইবার 
চেষ্টা করিল à 

উনবিংশ শতকে এইক্ূপে এক নবযুগের আরম্ভ ঘটিল। পুরাতন ও নুতন 
মনোভাবের দন দুই পুরুষ ধরিয়া চলিল $ এবং শেষে নূতনের বিজয় ঘটল__. 
উনবিংশ শতকের মধাভাগে | আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারত- 
চন্দ্রের অনুকরণে কাবা-রচন! চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ 
হইল উনবিংশ শতকের গোড়ায়, ও তাহার ফলে নব-নব ভাব-ধার! আনিয়া 
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বাঙ্গালীর চিত্তকে গ্লাবিত করিয়া দিল, বাঙ্গালী fm ভাষায় নিগের qu 
'আশ|-আকাক্র। সুখ-দু:খকে প্রকাশ করতে চাহিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 
সহিত নৃতন করিয়! পরিচয় বাঙ্গালীকে তাহার সংস্কৃতির রক্ষায় ও ভাষার উন্নতি 
বিধানে qua শক্তি দিল। আমরা এখনও অনেকটা এই ধুগের-ই হাওয়ার 
মধ্যে আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গাল! সাহিত্য 
বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই__এই সময়ট ছিল প্রস্তুত হওনের যুগ। রাজ! 
রামমোহন রায় (? ১৭৭৪-১৮৩৩) প্রমুখ দুই-চারিজন মনীষী আধুনিক বা 
উরোপীয় শিক্ষার আবশ্যক তা ও অবশ্ুন্ভাবিত! উপলব্ধি করিয় 1, বাঙ্গালীকে 
ws উদ্দ্ধ করিতে চেষ্ট করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার 
এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মুল-্বক্ূপ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যেরও (বিশেষত: উপনিষদ্‌ ও বেদান্ত-দর্শনের) আলোচন! করিতে 
উপদেশ দিলেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুগোপযোগী সংস্কার, সমগ্র মানব- 
জগতের সহিত সংযোগ, এবং স্দে-সগ্গে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের 
সংরক্ষণ_এই-সমঞ্জ বিষয়ে রামমোহন রায় ভারতবাসীদের নৃতন পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে কতকগুলি আঙ্ুষ্ঠানিক ধর্ম (যেমন 
“পৌত্ুলিকতা-বর্জন' ) সম্বন্ধে তাহার মত প্রচলিত হিন্দু মতবাদ ও অনুষ্ঠান 
হইতে *pep হই! পড়িয়াছিল ; তাহার ফলে ক্রমে ব্রাঙ্গ-সমাজ, প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব xx) কিন্তু আধুনিক যুগের অগ্ঠতম শ্রেষ্ট ভারতীয় এবং 
হিন্দু বলিয়া রামমোহন রায়ের গৌরব তিনি এই যুগের একজন প্রধান 
চিন্তা নেত! ছিলেন । 

নবীন যুগের ভাব-প্রকাশের উপযোগী গন্ত ভাব! গড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ 
শতকের গোড়ায় দুই-তিন দশক অতিবাহিত হইয়া গেল। নৃতন ভাব ও 
নুতন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহাধ্য করিয়াছিলেন বলিয়৷ Carey কেরি, 
Marshman মার্শ মান, Ward ওয়ার্ড্প্রমূ শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টন্ট- 
তের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বা্গালী-জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও নমন্ড। 

আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের mca মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের 
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সঙ্দে-সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহার 
জীবৎকাল ১৭৮৭-১৮৪৮। ইনি আধুনিক বাঙ্গাল গদ্যের একজন প্রথম ও 
প্রধান লেখক। ব্যঙ্গ ও বিদ্পাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন ইনি “নব- 
ৰাৰুবিলাস’ (১৮২১), “কলিকাতা কমলালয়’ (১৮২৩) প্ৰভৃতি কতকগুলি 
গগ্ভ পুস্তক রচনা করেন, এবং “সমাচার-চন্দ্রিকা" পত্রের সম্পাদকতা| করেন। 
রামমোহন রায় প্রমুখ সংস্কারকগণের সহিত একমত না হইয়া, ইনি fem ধর্ম 
ও সমাজ সংরক্ষণে যত্রবান্‌ হইয়া “ধর্মসভাঃ স্থাপন করেন, এবং ‘শ্রীমদ্তাগবত 
পুরাণ,” “মনুদংহিতা,ঃ "esee? প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ মূল 
ও টাকার সহিত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। (বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারণে ভবানীচরণের কৃতিচ্থের গৌরব এখন সাধারণ 
বাঙ্গালীর নিকটে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্নাথ 
বন্যোপাধ্যায়-প্রমুখ এঁতিহাগিক ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় ইহার রচনাবলীর 
পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে ও এগুলির আলোচনা আরস্ত হইয়াছে |) 

প্রথমটায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যে "9 ভাষা দাড়াইল তাহা 
কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম, এবং বাকা-রীতিতে আড়ষ্ট; কিন্ত 
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২*-১৮৮৬), প্যারীটাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ ) ও বিশেষ 
করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২*-১৮৯১) প্রমুখ কয়েকজন গদ্য লেখকের 
হাতে বাঙ্গাল! ভাষার গগ্-শৈলী অপূর্ব প্রসাদ-গুপ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল। 
ঈশবরচ্্র ধিদ্তাসাগর বাঙ্গালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রবর্তক fex 
বিধবার বিবাহ "tuf প্রমাণ করিয়া তিনি ১৮৫৬ Stew হিন্দু বিধবা- 
বিবাহকে আইনের সমক্ষে গ্রাহ করাইতে সমর্থ হন। “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা ‘সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী’ ও সংস্কৃত পাঠাবলী "qup?! প্রণয়ন, 
করিয়া তিনি এদেশে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করেন। এই বইগুলির 
ছারা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের মারফত বাঙ্গালী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার 
প্রচার বিশেষ-ভাবে ঘটে, ও তাহার ফলে ইংরেজা-শিক্ষিত লেখকগণের হাতে 
বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব নুতন করিয়া আসিতে থাকে। তিনি হিন্দী, 


É 


s ৰাজ্গাল। সাহিত্যের emer ইতিহাল ১৪৫ 


লস্কত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট কতকগুলি বাঙ্গালা "us 
রচনা করেন-_-বেতাল-পঞ্চবিংস্তি” (১৮৪৭), “সীতার বনবাস’ (১৮৬০) 
ও 'ভ্রান্তিবিলাস’ (১৮৬৯ )। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু গদ্যের ধারার প্রবর্তন- 
কাৰ্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুতিত্বই আমরা বেশী করিয়া দেখিতে পাই; 
এইজন্য ইহাকে ‘বাঙ্গাল! গঞ্জের জন্মদাতা’ বলা হই! থাকে। বিপ্তাসাগরের 
ভাষা সহজ ও সরল ; এই ভাষায় বাকা-রচনায় বিচারশক্তির প্রয়োগ দেখা 
যায়; ইহার শব্দদস্তার মুখ্যতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইলেও, শুদ্ধ বাঙ্গাল 
শব্দের সার্থক প্রয়োগ এই ভাষার শক্তির অন্যতম কারণ-কুপে বিস্তমান । 

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রকে পূর্ব যুগের শেষ কবি বলা যায় (:৮১২-১৮৫৯)। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ 
বলা চলে। তখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া নবীন বাঙ্গাল সাহিতা 
পৌগণুলাভ, করিয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্মকে 
ধাহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কতকগুলি কবি ও গণ্ভলেখক দেখা 
দিলেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
সেই পথে ইহার তাহার কর্ণধার হইলেন] ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইজন-_ 
কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত ( ১৮২৪-১৮৭৩ ) এবং ধপন্তাসিক ও নিবন্ধকার 
বঙ্ধিমচন্্র চট্রোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ )। ইহাদের নামে আধুনিক বাঙ্গালা 
সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে 'মধুস্থদন-বস্ধিমের যুগ’ বলা যাইতে পারে । মধুস্থদনের 
কীর্তি--তিনি নিজ প্রতিভা- ও বিস্যা-বলে বাঙ্গালা কাবা-সাহিত্যকে নূতন 
জগতে প্রবেশ করান, নৃতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
সনেট্‌) বঙ্গভাবায় ব্যবহার করেন, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাবার 
মধ্যে অতি কৃতিত্বের সঠিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন) কিন্তু তাহার কাব্যের 
বিদেশীয় রূপের অন্তত্তলে বাঙ্গালা তথ! ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের 
সহিত এক গভীর মানসিক ও আধ্যাস্মিক সহাহ্ভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত। 
তীহার ‘তিলোত্রমাদন্তব কাব্য ( ১৮৬০ ), “মেঘনাদ-বধ কাব্য? (১৮৬১), 
“বীরাঙ্গনা কাবা, এবং ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী” বাঙ্গাল! ভাষায় অমর হইয়া 
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১৪৮ 700 বাঙ্গালা ভাতের ভূমিকা 
মুখোপাধ্যান্ন ( ১৮২৫-১৮৯৪ )--শিক্ষাত্ৰতী ও নিবন্ধকার। প্রাচীন ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আধুনিক সভাতার সহিত যাহাতে তাল রাখিয়া 
চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহার নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। 
হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সংরক্ষকগণের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন ; 
বাঙ্গালার একজন প্রধান উদারনৈতিক লেখক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
[€] বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)-_বাঙ্গাল। কবিতায় ইনি qua 
ধরণের কল্পনাশক্তি ও ছন্দের quia প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার 
প্রভাব মানিয়াছেন। [৬] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯৯৩)- 
মধুস্থদনের অনুপ্রেরণায় 'বত্র-সংহার' কাবা লেখেন, এবং কবিতায় স্বদেশ- 
প্রীতি প্রচার করেন। [৭] নবীনচন্ত্র সেন (১৮৪৭-১৯*৯)_ইনিও 
হেমচন্দের মত মধুস্থদনের অনুকরণে কতকগুলি বড়-বড় কাবা গ্রন্থ লেখেন 
(mem, ‘রৈবতক!, 'প্রভাস' ), fem ওঁতিহাসিক কাবা "etia 
যুদ্ধ, এবং বুদ্ধ, 3€ চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে আরও তিনখানি 
কাবা ( “অমিতাভ”, "খ্ৰীষ্ট, “অমৃতা? ) প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে 
প্রকাশিত আত্মজীবনী (“আমার জীবন’ ) মানবচরিত্র ও সমসাময়িক ঘটনাবলী- 
সম্বন্ধে তাহার মনোভাব o প্রকাশক এক উপাদেয় sm] [v] রমেশচন্ত্র 
Ws (১৮৪৮-১৯*৯)--ভারতীয় সভ্যতার এ্রতিহাসিক, খণ্েদের বাঙ্গালা 
অনুবাদক, সামাজিক ও ওঁডিহাসিক পন্যাসিক--এই যুগের বাঙ্গালীর মানসিক 
সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন; উপন্ঠাল রচনায় ইনি বন্ধিমচক্তেরই অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। ইহার এতিহাসিক উপন্যাস “মাধবী-কক্কণ', ‘রাজপুত ভীবন- 
সন্ধা ও ‘মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত’, এবং সামাজিক উপন্যাস ‘সংসার! ও ‘সমাজ! 
পরিচিত পুস্তক । রমেশচন্্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন। 
»] গিরিশ্ন্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১২ )-_-বঙ্গভাৰার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
নাট্যকার প্রান ৯*খানি বড় নাটক ও নক্স এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। 
তন্মধ্যে “বিষমঙ্গল', ew, ‘জন৷’, “পাগুব-গৌরব) 'বুদ্ধদেব-চরিত!; 
“চৈতন্তনীলা', ‘নিমাই-সন্যাস’, ‘দিরাজদ্দৌলা', ‘অশোক’ প্রভৃতি অনেকগুলিই 
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বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক অমর কবি উইলিয়ম 
শেকৃম্পিয়র-এর “ম্যাকৃবেথ, নাটকের গিরিশচন্ত্রের কৃত অনুবাদটী বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছেঁ। গিরিশচন্দ্রের নাট কুলি ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত $ 
কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি এঁতিহাসিক 
নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন। [১০] অমৃতলাল বন্ধ (১৮৫৩- 
১৯২৯ )-এই যুগের শ্রেষ্ট প্রহসন- ও হাস্তরসাত্মক সামাজিক নাটক-রচয়িতা 
ছিলেন। ইহার ব্যঙ্গ ও বিদ্পের মধ্যে একটা অগ্রনিহিত আদর্শবাদ লক্ষণীয়__ 
বাঙ্গালীর mie] ইহার নিকট xu] রক্ষী বন্ত ছিল। [ ৯১] হরপ্রসাদ 
শান্্রী (১৮৫৩-১৯৩১)-ইতিহাসিক, পন্তাসিক ও নিবন্ধঞার-ইনি অতি 
এাঞল ভাষায় ভারতের ইতিহাস-কথা ও কতকগুলি মৌলিক উপন্যাস 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান ) মধুহুদন-বন্ধিমের যুগ ও রবীন্দ্র-যুগ, এই উভয় ব্যাপিয়া 
ইহার সাহিতি)ক জীবন fen | 

ame ও বঙ্ধিমের যুগে efus আরও অনেক কবি ও অন্য লেখক 
উদ্ভূত হন। এই যুগে ইহাদের সকলের হাতে নবীন বাঙ্গালীর মনের কাঠামো 
গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও 
জানিতে সমর্থ হইলেন। ইহাদের pts প্রলার উনবিংশ শতকের শেষ বা 
বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্য্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্য্যন্ত ) ধরা যায়। 

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান বা তৃতীয় যুগকে, রবীন্দ্রনাথের মহান্‌ 
মানসিক ও নৈতিক প্রভাব-ছ।রা প্রভাবাধ্বিত বলিয়া বর্ণনা! করিতে পারা যায়, 
যদিও পূর্ব যুগের মধুস্থদন-বঙ্কিম-বিবেকাননের প্রভাব হইতে এই যুগ একেবারে 
মুক্ত হয় নাই__ঠাহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কার্ধা করিতেছে। ভারত- 
ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১-৬১-১৪৪১ ) বঙ্ধিমচন্দ্রের জীবৎকালেই কবিতা 
ও অন্ত রচনায় উদীয়মান লেখকদিগের মধো পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতিভা শীঘ্রই স্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং এ কথা এক্ষণে সকলেই অল্প- 
বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে, এই যুগে পৃথিবীর তাবৎ কবির মধো রবীন্দ্রনাথের 
আসন সর্বোচ্চে। ইউরোপ এবং আমেরিকা তথা এশিয়ার দেশগুলিও 
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তাহার মধ্যাদ। বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকে কবিসমরাটু বলিয়৷ স্বীকার 
করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত 
সন্মান দিয়া জগতের তাবং সভাঙ্জাতি' wrdemtr লাভ করিদ্বাছে; রবীন্দর- 
নাথের প্রতিভা ছিল অদ্ভুতভাবে সর্বতোমুখী। কাবা, নাটক, ছোট গলপ, 
Segtn—m বিষয়ে তিনি নৃতন নূতন ছ্িনিস আবিষ্কার করিয়। im 
চমৎকৃত ও প্রীত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ভাষায় 
ও ভাবে লোকোত্বর শক্তি গু সোন্দধোর প্রকাশ তাহার রচনায় দেখা যায়। 
সেইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে wahf-act 'বাকৃপতি' আখ্যা দেওয়| যায়। 
১৯,১ সালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হওয়ায়, তাহার স্বদেশ বাঁসিগণ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাং তাহার সংবর্ধনা করেন; তাহার পূর্বেকার 
কোনও লেখকের এরূপ সংবর্ধনা বাঙ্গালা দেশ কখনও করিতে পারে নাই। 
১৯১৩ সালে ইংরেজীতে তাহার নিজের অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ পুস্তকের wy 
সুইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরদ্জার পান, এবং ইহার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের 
বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে ক্রমশঃ 
সমস্ত গত তাহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কাবা, 
প্রবন্ধ ও উপন্যাসের অনুবাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাবায় বাহির হইয়াছে! 
তাহার রুতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাব! ও বাঙ্গাল! সাহিত্য এবং আধুনিক 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমক্ষে এতটা উন্নীত হইগ্রাছে। ১৯৪১ সালে তাঁহার 
তিরোধান বঙ্গদেশ তথ। ভারতের পক্ষে অনপনেয় ছুর্ভাগোর বিষয় হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তিশালী লেখক এখন 
বাঙ্গালায় কেহ নাই। বিগত পচিশ-তিরিশ বৎসরকে বিশেষভাবে “রবীন্দ্র 
যুগ’ বলিতে পারা যায়। রবীন্নাথের সমকালীন ও অঙ্থবর্তী বহু কৰি, 
খুঁপন্থাসিক ও অন্ত লেখক বাঙ্গাল! ভাষার সেবা করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না ;_কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি 
নাম করিতে পারা যাছ__অক্ষয়কুমার বড়াল (কবি_-১৮৬*-১৯১৯)। 
দেবেজ্নাথ সেন (কবি--১৮২৮-১৯২৯), রজনীকান্ত সেন ( কবি--১৮৬৫- 


v 


বাঙ্গালা aerei হাতহান- ২০২৯ 


১৯১০), কামিনী রায় (কবি--১৮৬৪-১৯৩৩), স্বর্ণকুমারী দেবী ( ওঁপন্ালিক 
__১৮৫৫-১৯৩২ ), রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী ( নিবন্ধকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
১৮৬৪-১৯১৯ ), সত্যোঙ্জুনখি দত্ত ( কৰি--১৮৮২-১৯২২ ), প্রভাতকুমার 
যুখোপাধ্যায় ( গুপন্থালিক--১৮৭৩-১৯৩২), দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ( কবি ও নাট্যকার 
--১৮৬৩-১৯১৩), রাখালদান বন্দোপাধ্যায় ( ্রতিহাসিক ও ওঁতিহাসিক 
উপন্তাস-লেখক--১৮৮৪-১৯৩০ ) এবং হীরেন্্রনাথ দত্ত (দার্শনিক ও 
নিবন্ধকার _-১৮৬৮-১৯৪২)| ইহারা ছাড়া আরও অনেক Ep লেখক 
বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই যুগের 
লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগা-উপন্যাসিক 
"Wu চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)| ইহার উপন্যাসে সামাজিক ও অন্য 
অত্যাচারে পিষ্ট «fmi বাঙ্গালার জনগণ যেন নৃতন ভাষা পাইয়াছে_ 
ইনি সত্য-দিদৃক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, 
এবং যে অন্যায়, অবিচার ও দৌর্বল্য তিনি দেখিয়াছেন, মর্মস্পর্শী সারল্যের 
সহিত তাহা সকলের দৃষ্টির সমক্ষে ধরিয়াছেন। তবে ইনি সমাজের নানা 
জটিল সমস্তার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই--অপূর্ব শক্তি ও 
নিপুণতার সহিত সমন্তাগুলিকে কতক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে 
সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। এই আত্মপরীক্ষার আকাঙ্। শরংচক্রের উপন্যাসে, 
বিশেষতঃ তাহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে লেখা উপন্যাসে, যেরূপ 
ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি অল্পনংখ্যক উপন্যাসিকই করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন 

আধুনিক সাহিতে৷র এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গাল! ভাষা, সাহিত্যের ভাষার 
আড়ষ্ট ভাবকে একেবারে বর্জন করিয়া মৌখিক ভাষার অন্থসারী হইয়া 
উঠিয়াছে, ইহার মজ্জাগত শক্তি এখন নান! ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 
কলিকাতা'র মৌখিক ভাবা এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবহৃত হইতেছে | এ বিষয়ে 
অগ্রনী হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ১৮৪*-১৮৭*)7 ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতার লোক-ভাবায় ইহার “হুতোম পেচার qup! প্রকাশিত হয়। কিন্তু 
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ইহার একট! কুফল দড়াইতেছে__কলিকাতার মৌধিক ভাষা ভালরূপে না 
ifa কতকগুলি লেখক ভাবায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রামাতা ও 
অরাজকতা আনিতেছেন। : 

অধুন। বাঙ্গালাভাষীদের মধ্যে হিন্দু, অপেক্ষা মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক 
হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দুভাবে নক্থপ্রাণিত সাহিতা। ইহার 
কারণ, বাঞ্গালার মুসলমানগণ প্রধানত: বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু (ত্রাঙ্গণা 
ধর্মাবলম্বী 9 বৌদ্ধ) জনগণেরই বংশধর বলিয়া, তাহাদের পুবপুরুষগণের নিকট 
হইতে জন্মগত অধিকার-সৃত্রে প্রাপ্ত মানসিক প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিগত জীবনই 
এখনও তাহাদের মধে। বলবং-ভাবে কাধ্যকর হইয়া আছে। যাহাদের সহিত 
রক্তের সম্পর্ক, সেই হিন্দুগিগ হইতে মনে-প্রাণে এবং সংস্কৃতিগত জীবনে বিশেষ 
পার্থক্য আসে নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় 
বাঙ্গালার সর্বজনীন সাহিতা গড়িয়া উঠিয়াছে। muere বিদেশী তুকী, ইরানী, 
পাঠান ও পশ্চিমা! মুসলমান বাঙ্গালাদেশে ধর্মাস্ুরিত বাঙ্গালী anastasteta 
মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে__বাঙ্গালাদেশে মুসলমান যুগেও একটা লক্ষণীয় “বাঙ্গালী 
মুসলমান” সংস্কৃতি গড়িয়। উঠিতে পারে নাই । আরবীর চা এদেশে খুব কম 
ছিল, এবং রাজভাষা বলিয়। হিন্দুরাও ফারসীর চর্চা করিত । আরবী ফারসীর 
প্রভাব বাঙ্গালা সাহিতে তেমন করিয়া পড়ে নাই। কেবল কতকগুলি আরবী 
ফারসী উপাখ্যান বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, এবং বাঙ্গালী 
মুসলমানদের উপযোগী অনুষ্ঠান ও নিত্য-কর্ম তথা মুসলমান ধর্ম-মত সম্বন্ধ 
কতকগুলি পুস্তক লিখিত হয় মাত ; এতদ্রিএ, মুসলমান সুফী দর্শনের প্রভাব, 
পরোক্ষভাবে, ও প্রত্যক্ষভাবে ফারসী সাহিত্যের মধা দিয়া, মুসলমান যুগে 
শিক্ষিত হিন্দু ও মুললমান উভয়েরই মধ্যে কিছু পরিমাণে কার্য/কর হইয়াছিল। 
শুদ্ধ বাঙ্গালী ভাবধার! বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী মুসলমান চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ 
হইয়াছিল মুসলমান ‘বাউল’ ও 'যারফতী' গানে। 'শাহনামা, সিবন্দরনামা! 
প্রভৃতি পারস্তের ইতিহাস-কাব্য ও কথাসাহিতা, এবং আরবের কথাসাহিতা, 
তথ! কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি আরব ইসলামের প্রথম যুগের কাহিনী, পর়ারাদি 


d" 


to ৰাঞ্জাল। পাত) Ore e reete 


ছন্দে রচিত হয়! মুদলমান বাঙ্গালার “পু খি-সাহিতা” নামে, হিন্দুদের ‘রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ’ প্রভৃতির পার্শ্বে স্থান পাইয়া, বাঙ্গালী মুচ্লমান জনগণের 
চিত্তকে সরস করিয়া আদিয়াছে”। কিন্তু আরব ও পারস্তের এই বিশাল কাব্য- 
ও কথা-সাহিতা, বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প কয়জন উচ্চ শ্রেণীর ও মাজিত রুচির 
কবির দ্বার! উচ্চ কোটির সাহিতোর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আরবী ও 
ফারসী সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যে আনন্দ 
ও শিক্ষা পান, বাঙ্গালা মুসলমান 'পুথি-সাহিতা' মধো তাহার অক্ষম অনুসরণ 
পাঠে সে শিক্ষা ও আনন্দ পান না। অধুন| বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমানদের 
মধ্যে আরব, পারস্য ও উত্তর-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আসার ফলে, মুদলমান-ভাবে অনুপ্রাণিত এক নবীন বাঙ্গালা! সাহিত্যের 
সৃষ্টির দিকে কতকগুলি মুসলমান লেখক আগ্রহান্থিত হইয়াছেন। এই চেষ্টার 
ফলে, মুসলমান চিন্তাধারার অনুগামী কিছু-কিছু আরবী-ফারসী শব্দের বাঙ্গালা 
ভাষায় স্থানলাভ শবশ্স্ত(বী ; এবং আশা করা যায়, শক্তিশালী লেখকের হাতে 
বাঙ্জাল| সাহিত্য, আরবী, ফারসী ও উদ হইতে আহত ভাবধারাতেও পুষ্ট 
হইবে,_এব' ভারতের ও ভারতের বাহিরের মুসলমান সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী 
মুসলমানের জীবন ও ভাবধারা আশ্রয় করিয়া, বাঙ্গালা সাহিতোর (একটা qun 
দিক্‌ আবিষ্কৃত হইবে, হাহা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নিহিশেষে spem বাঙ্গালীর 
চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ হইবে! 

বাঙ্গালার সাহিত্য উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান ; বাহিরের ধিক্‌ হইতে দেখিলে, 
এই সাহিত্যের ভবিষৎ আরও উজ্জল বলিয়! মনে হইবে। কিন্তু একটা 
গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে। জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয় জাতীয় 
সাহিত্যে। সেই জীবনে যখন সর্বাগীণ স্ষুতি থাকে, জাতির অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকে, 
তখন-ই যে সাহিত্যে জীবন প্রতিবিদ্বিত ও প্রতিফলিত হয়, সেই সাহিত্য 
গ্রাণবান্‌ ও সারবান্‌ এবং চিরন্তন সত্যের আধার হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে 
জীবনবাত্রা কঠিন হইয়া দাড়ায়, দেশের জনগণের আত্মিক শক্তির হাঁস ঘটে,_ 





জাতির মধ্যে যেখানে অনৈক্য, ভাববিরোধ, ও আত্মকলহ আলিয়া যায়, 
সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জীবন্ত, সারবান্‌ বা চিরস্থায়ী হইতে 
পারে না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নান! দিক্‌ দিয়া হিন্দু ও 
মুদলমান লিবিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে ন! ; ইহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক 
ও আত্মিক অবনতি অবস্থস্তাবী, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 
কেবল SUY ঢালার unm নিক্ষল হইবে,_তাহার সাহিত্যিক পূর্ব গৌরব 
অতীতের বস্তু হইয়া দীড়াইবে, ভবিষ্যৎ গৌরবে তাহার অতীত গৌরবের 
পরিণতি ঘটিবে না। বাঙ্গালী জাতি বড় ন: হইলে, পাতিব ও অপাধিব জগতে 
শক্তিশালী ন' হলে, আম্মিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন না হইলে, বাঙ্গালীর সাহিতা 
বড় থাকিতে পারিবে না| এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, 
প্রতোক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে--তাহার নিজের প্রতি, তাহার 
পিস্তপুকষের প্রতি, এবং তাহার ভবিস্থাং বংশীয়গণের প্রতি ৷ 





৯. 


পে 


বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিযে erai iris 


বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্যের ইতিহাসের 
কতকগুলি, প্ৰথান প্রথান তালি 


৩১* খ্ৰীষ্ট-পূৰ্বান্দ , আনুমানিক ) মৌধ্যবিজর, বাঙ্গালাদেশে আর্ধা-ভাষার 


৩৫ S 





eo (আহ্ছমালিক ) 


১৪৯৯ 


১৪৯৭ 
১৪১৬ 
১৪২৯ 
১৪৮৯ 
১৪৯২ 
১৪৯৩০ ৰ 
১৪৮৬-১৫৩৪ iw 
১৪৯৩-১৫১৯ 2 


প্রসার । 

বাঙ্গালাদেশে গুপ্রসম্রাট্গণের অধিকার 
এবং দেশে উত্তর ভারতের সভাতার 
amis t 

parata uufau শিলালেখ। 
পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা । 
দীপঙ্ধর-শীজ্ঞান-অতীশ, বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ 
আচাৰ্য্য । 

মহারাজ বল্লালসেন। 

জয়দেব কবি $ মহারাজ লক্ষ্মণসেন। 
বিদেশীয় মুসলমান তুবীগণ কতৃক 
বঙ্গদেশ-বিজয়ের সূত্রপাত ৷ 

হডু-5ণ্ডীদাসের ভীবৎকাল (? )- 
ভ্রীরুষ-কীর্তন, রাধারৃষ্ণ-বিষয়ক পদ। 
মৈথিল কবি বিষ্ঠাপতির জীবৎকাল। 
রাজা কংশ ( দশ্থজমর্দনদেব ) | 

fear জীবংকাল। 

মালাধর বন্ধ (গুণরাজ খা )। 

বিপ্রদাস চক্রবর্তী ( ‘মনসামঙ্গল’ )। 
বিজয়গুপ্ত ( ‘পদ্মাপুৱাণ’ )। 

চৈভন্ঞদেবের জীবংকাল। 

হোসেন শাহ, বাঙ্গালার WIS d 


"SS. 


১৭৭৮ 


১৭৯৩ 





Ow yiemi 


পোতু গীসদিগের প্রথম বঙ্গে আগমন | 
উত্তর-হিনদুস্থানে বাবর কর্তৃক মোগল-সাস্রাজা-স্থাপন। 
( আহ্নমানিক ) বৃন্দাবনে" বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের 
প্রতিষ্ঠা i 
বঙ্গে মোগল-অধিকার ৷ 
( আহ্নমানিক ) কবিকদ্বণ মুকুন্দরাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ! 
» কাশীরাম দাস। কলিকাতায় আর্মানীগণ । 
^ চট্টলে আলাওল প্রমুখ মুসলমান কৰিগণ। 
ইংরেজদের প্রথম বঙ্গে আগমন। 
কলিকাতায় ইংরেজদের বাস। 
মাণিক গাঙ্গুলীর “ধর্মমঙ্গল’। 
ঘনরামের “ধর্মমঙ্গল’ i 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, রোমান অক্ষরে 
লিদ্বনে ছাপা পোতুদীস পাড় আস্রুষ্প্সাঙ (Padre 
Assumpgat)-eg বই 1 
রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রের জীবৎকাল। 
পলাশীর যুদ্ধ 
কবি ভারতচন্দরের মুত্যু । 
নবাব মীর-কাসিমের পরান্ধয়ের পরে শাহ, আলম 
বাদশাহের নিকট হইতে 355 ইণ্ডিয়া কোম্পানী, sw m 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার দেওয়ানী-লাভ। 
হাল্হেড. (75171) বাঙ্গালা ব্যাকরণ,_বাঙ্গালা 
অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ! 


আপজন (0100)-কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী ও ' 


বাঙ্গালা বোকোবিলারি' । 


+ 


ba 


zl 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাঁহত্েতিশ্রধান প্রধান তারথ 3৫৭২ 


3৭৯৯-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ ফর্স্টার (Forster) -কৃত ইংরেজী-বান্গালা ও বাঙ্গালা- 


১৮০৯ 
১৮০১ 


১৮০৩ 


১৮১৭ 
১৮১৭ 


১৮১৮ 


ইংরেজী festa 

কলিকাতায় “ফোর্টউইলিয়ম কলে’ প্রতিষ্ঠা । 

কেরি (055)-রচিত বাঙ্গাল! ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)। 
শ্রীরামপুরে মিশনারিগণ কতৃক রুত্তিবাসের রামায়ণ 
ssi 

“হিন্দুকলেজ, প্রতিষ্ঠা t 

রামচন্্র বিষ্বাবগীশ-সংকলিত “বঙ্গভাষাভিধান? । 
প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র-_'সমাচার দর্পণ" (এ. C. 
Marshman মার্শ মাল, ব্যাপ্টিস্ট, মিশন, ভ্রীরামপুর)। 
বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত 
‘বাঙ্গালা গেজেট'। রাজ! রাধাকাস্ত দেব--'শব্দকল্প- 
ভ্রম সংস্কৃত অভিধানের মুদ্রণ আর্ত | 

রাধাকাস্ত দেব রচিত ও প্রকাশিত 'বাঙ্গাল! শিক্ষক 
(বর্ণমালা ও প্রথম পাঠ )। 

কেরি (William Carey)-ze বাঙ্গালা অভিধান | 
রামমোহন রার়-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ( বাঙ্গালা 
সংস্করণ, ১৮৩৩ )1 

ত্রাক্ষসমাজ মন্দির প্রতিষ্টা i 

হটন (Haughton)-ss বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান i 
রামকমল সেন-রুত ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান 
আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন i 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর-কৃত “বেতালপঞ্চবিংশতি 1 
স্তামাচরণ সরকার-রভিত বাঙ্গালা ঝাকরণ 
(ইংরেজীতে )। 








১৮৬৩ 
১৮৬৫ 
২৮৭২ 
১৮৭২-১৮৭৪ 


১৮৭৭ 
১৮৮০ 


১৮৪৬ 


১৮৯৫-১৮৭৬, 


১৯৫৩ 


১৯০৫ 


১৯০৮ 


১৯১২ 


১৯১৩ 
১৯১৬ 


৮ শ্বাঙ্গালা ভাব€)তের ভামকা 





Sw কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালযগ্রতিষঠা। 


প্যারীষ্ঠাদ মিত্র ( টেকাদ ঠাকুর )-রচিত "আলান্রে 
ঘরের ছুলাল’ ( উপন্াঁস ) 1 

মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ ETT" I 

কালী প্রসম্্ সিংহের ‘হতোম পেচার sar. à 
বস্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্থাস-__“ছুর্গেশনন্দিনী”। 
afexpe কতৃক “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা প্রকাশ । 

বীম্স্‌ (Beames)-we আধুনিক আর্ধাভাধা গুলির 
তুলনাত্মক বাকরণ। 

রাহকুষ্চ গোপাল ভাণ্ডারকর কৃত তুলনাত্মক ব্যাকরণ। 
হৃরন্লে (Hoernle-sw আধুনিক আৰ্যভাষার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণ । 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিবং প্রতিষ্ঠা | 

গ্রিয়ার্সন (Grierson)ge আধুনিক আৰ্য্যডাষার 
তুলনাত্মক ব্যাকরণের প্রারস্ত ৷ 

গ্রিগার্সন (Grierson-gs Linguistic Survey 
of India- «wm, বাঙ্গাল! ভাহা-হিযিয়ক প্রথম 
vel 

বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন | 

বি.এ. পরীক্ষা পর্যন্ত কলিকাত। হিশ্ববিগ্ালয়ে বাঙ্গালা 
সাহিত্য আবশ্যক পাঠা-ব্ষয-রূপে নির্ধারিত ৷ 
বঙ্গ-ভঙ্গ রদ ভারতের রাজধানী কলকাতার 
পরিবর্তে দিল্লী। 

রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পারিতোষিক প্রাঞ্ধি। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক চর্যাপদ’ (“বৌদ্ধগান ও. 
দোহা’ ) প্রকাশ। 


U- 


বাঙ্গালা ভাবা ও iet] C nui অএব।স wi He 


১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দ বসগ্তরঞ্জন রায় কতৃ ক ‘শরীক্বষ্চকীর্তন’ প্রকাশ d 


১৯১৭ ^ জানেদ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা অভিধান। ( দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৩৭ Sir ) 1 

EID ৮... কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গাল ভাষার মাধ্যমে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা-গ্রহণ । 

১৯৪১ - রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ৷ 

১৯৪৭ » ভারতের স্বাধীনতা-লাভ ॥ পাকিস্তানের প্রতিষ্ট।। 

১০৭২ » — পূৰ্য-পাৰিস্তান'-এর বিলোপ, পূর্ব-বঙ্গে স্বাধীন রাষ্টর 


‘বাংলা-দেশ’-এর প্রতিষ্ঠা | 





মহাপ্ৰাণ বর্ণ" 


এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] হবো যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারেপ্রস্তত 
নূতন অক্ষরে বাঙ্গাল! ও অন্য ধ্বনিগুলি লিখিত হইরাছে, নেই অক্ষরগুলি Internationa! 
Phonetic Association-এর বর্ণনালার। অক্ষরগুলি কোন্‌ কোন্‌ ধ্বনির প্রতীক, তাহ। নিরে 
নিদ্দিষ্ট হইতেছে ৯ 

£ = স্বরধ্বনির দার্ঘতা-জ্ঞাপক : » তার! » [tara], » তার = [tai] 

"> = সাহুনাদিকতা জ্ঞাপক ১» বাস » [৮০], = বাশ = [৮৪], 

৭= সাধারণ বাঙ্গালা আকারের ধ্বনি : রাম *= [70:00]. 

৪ পূর্ব-বঙ্গের » কাল »( কল্য )-তে বে আ-কারের ধ্বনি মিলে; যথা 
= কাল «(= সময়, মৃত্যু, কৃষ্ণবৰ্ণ )=[ kal]; কিন্তু « কা+ল* (কলা) 
[1০41] (« কীল, কাইল » [kn!], kail ] হইতে )1 

== পশ্চিম-বঙ্গের = এক, ত্যাগ, পেঁচা = প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি : [ nk 
teg pia J 

b-3; ০. প্রাচীন আ্চ/ভাবার (বৈদিকের ) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা! 
"I-ky-s মত শোনার শুদ্ধ plosive বা stop অর্থাৎ জট ধ্বনি — 
তালব্য অঘোষ অল্পপ্রাণ; ০৮ বৈদিক end 

| =পশ্চিম-বাঙ্গালার *৮*-এর ধ্বনি-_-তালবা অঘোধ অল্প-প্রাণ affricate 
অর্থাৎ er ; গঁ। -পশ্চিম-বাঙ্গালার = ছ ৯:০1 

qe mp ich শব্দের ০৮-এর ধ্বনি-বৈদিক < n i 

d-y;d-$,di-«4; di-s; এ=ইংরেজী ৭, দন্তমূলীয়। d*-. 
পূর্ব-বঞ্গের ex», ৫-পূর্ব-বঙ্গের < ₹। 

৪স্পশ্চিম-বঙ্গের এ-কার ; * দেশ, ক্ষেত, কেবল ₹-[ dej, khe:t, 
kebàl ]7 পূর্ববঙ্গের এ-কার—[de], khe:t, ৮০১০ ] 1 








E 


V 





b ১৬১ 
£দস্কযৌ্ঠ্য অঘোষ, উন্ম-ধ্বনি, ইংরেজী £ ; 
৪-গ। gfi- 3; &*পূর্ববঙ্গের «x»; 
$= ফারসী & অক্ষরের ধ্বনি, ঘোষবৎ উদ্ন « ঘ. =| 
1 অধোষ « হ », ইংরেজীর ॥=সংস্কৃতের বিসর্গ ; যথা, ইংরেজী happy 

=[hepi], hat [bat] i 
fi-ntps ও বাঙগ্ালার ঘোষবৎ « হ » ; যথা, বাঙ্গালা « হাত »— [fiat], 

হাট «—[ fia: ] | 
i22 €; j-* য়», ইংরেজী y. 
₹-গ্রাচীন সংস্কতের শুদ্ধ তালবা স্পর্শ-ধ্বনি, বৈদিক « জ », কতকটা! 

গা gy-s মত ধ্বনি। 
বুট=পশ্চিম-বাঙ্গালার « জ =-এর ধ্বনি; সবষ্ট তালব্য ঘোষ-ধ্বনি ; 
বিছি পশ্চিম-বঙ্গের eq =» । 
k=-ক; k॥=খ ; ৮? হ-কারের প্রভাবে,উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ক | 
|-ল; m-3;n-3;o-$,5-€cCx অ। 
po*t; pho «s 2», হিলীর মত ; p হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত 

পূর্ব-বঙ্গের « প*। 
চল্বাঙ্গালার « র » ; 1— দক্ষিণ ইংরেজী চলিত-ভাষার r | 
5=-সংস্কৃতের দস্তা «x =, পূর্ব-বঙ্গের « ছ =, ফারসীর oe S ৮! 
{-বাঙ্গালার «3,32; fme সূর্ধন্ত *য »। 

t-9; th-«; (28; th-5; ta ইংরেজী t, দন্তমূলীয় ; 6, n 
হ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ত = ও «ট »। 

॥=উ, € ; vo cally ঘোষবৎ উগ্ম-ধ্বনি, ইংরেজীর v ; 

= ইংরেজীর w, Vw; I 

== ফারমী ₹-র ধ্বনি, অঘোষ VN < খ. «| 

বাঙ্গালা * মেজদা» [merda] শবে sre ধ্বনি, ইংরেলীর ox, 
ফারসীর 5,5, ০২, ১। 

ও 22079 





১৬২... বাঙ্গাল! ভাণ্ডত্বের ভামক। 

* বা ₹-তামিল ভাষায় প্রাপ্ধ ধবনি_নুঘনি[(ষ )-এর ঘোববৎ রূপ ; 
তমিল্‌ [famig] । . 

*-কঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (elottal stop). 

$= প্রচলিত বাঙ্গালা « ক »-এর ধ্বনি ; ওঠ্য অবোষ E I 

= প্রচলিত বাঙ্গালা « ভ »-এর ধ্বনি ; ও ঘোষবৎ উদ্ম। 

£-ফরাসী 1র ধ্বনি, ঘোষবৎ তালবা Vx (ইংরেজী pleasure শব্দে 
শত zh-q& ৪-এর ধ্বনি = plezbir =[ plego(1) ] ). 

৩= বাঙ্গাল! অ-কার ; তুলনীয়, ইংরেজী call, law [ kho:l, lo: J. 

এ=সংস্কৃতের সংবৃত অ-কার, হিন্দীর অ-কার, ইংরেজী eut, son শব্দের 
স্বরধবণি - [ khat, san ]. 

ac füsfta অতি-হন্ব অ-কার ; যখা__* রতন » [raton] ; ইংরেজীর ago, 
China, Russia, India প্রভৃতির a ( — [ egou, tfaino, rafo, indie] ). 

$ »1 ভারতীয় বর্ণমালায়, বর্গের fastu ও চতুর্থ বর্ণকে “মহাপ্রাণ বণ 
বলে; «3,9; ছ,ঝ; $0; থ,ধ; ve» এইগুলি মচাপ্রাণ বর্ণ। 
াতিশাখাকারগণ এগুলির উচ্চারণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; আধুনিক 
ভারতে এগুলির উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই। অম্নপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণের (অর্থাৎ বর্গের 
প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ) উচ্চারণ -কালে, শ্রায়মাগ উত্স! up প্রাণ বা! শ্বাসবামূর 
যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোগ্ম বা মহাপ্রাণ-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির উদ্ভব হয়। ক্-এর 
উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা উত্স! নির্গত হইলে, দীড়াইল « কৃ+ 
dri; তদ্রপ « গ.+ প্রাণ-ঘ.»। 

এই প্রাণ বা উন্না বা খাসবাছু যখন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়__ 
কণ্ঠনালীর অভান্থরস্থ 21০6! passage «| ক্নালীমুখের মধা দিয়া চালিত 
হইয়া, উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত ব৷ বাধা-প্রাপ্ না হইয়া বাহির হইয়া 
যায়,__তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত 
হয় কঠনালীর মধ্যস্থিভ vocal ehords বা অধরোষ্ট-স্বর্ূপ পেশীর আকর্ণণের 
ফলে, glottal passage ক্নালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল 


Cm 


T 


"V ET x ১৬৩ 
স্বাসবাঝুর দ্বার| আহত হইয়া উক্ত vocal chords বা কঠনালীস্থ পেশীগুলির 
Up vibration বা «fs হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষ-ধ্বনি হ-কারের 
উৎপত্তি ঘটে ; এবং কষঠনালীর মধাস্থিত glottal passage বা মূখ-প্রণালীর 
বিবার বা মুক্তি ঘটিলে, vocal ehorde«eg পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ 
থাকে না, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ু নিরুপঞ্জবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও 
বঙ্কতি শ্রত হয় না,_-তাহার ফলে অদোষ হ-কারের উৎপত্তি ঘটে। 

এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মৃলধ্বনি, যে স্থলে এই 
বিপরগকে পূর্বগামী স্বরধ্বনির আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব বা অধীনত স্বীকার করিতে 
হয় না। ইংরেজীর ॥ হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার ; আমাদের ভাগতায় 
ঘোষবৎ হ-কার হইতে ইহা পৃথকৃ। শুদ্ধ প্রাণ বা ED বা শ্বাসাযু। যদি 
অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহিরগত হইতে ন। পারে-__মুখের মধ্যে 
জিহ্বার অথবা মুখের বাহিরে ওঠদ্বয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন xf 
ব্যাহত হইয়। যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে 
জিহঝ|দির সমাবেশ-অঙ্গসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা fricative অর্থাৎ 
উদ্মধবনি। সহজভাবে বিনির্গত হ-কার,__অর্থাৎ অঘোষ [h] এবং ঘোষবৎ 
111-এর পরিবর্তে, আমরা তখন পাই_[», 971, 6) |], বান) ৪৪) 
9,8; fv; 4, 8] প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন-ভিন্ন উদ্ম- 
ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং কচিৎ পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির ) উচ্চারণের 
প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এইক্ূপ স্বরধ্বনির (অথবা বাঞুনধ্বনির ) উচ্চারণে 
জিহ্বার অবশ্রস্তাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কার, 
জিংৰামূলীয়, উপধ্বানীয় প্রভৃতি Vu ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়ঃ যেমন, 
[ab, afi>ax, ag; ib, ifi>ig, ij, বা if, ip; ub, uf>ug, ug], 
ইত্যাদি। বণ্ঠা, «bp এবং তালব্য প্রভৃতি এই-সকল বিশিষ্ট উ্ম-ধ্বনি 
হইতেছে বিশুদ্ধ কঠনালী-জাত উগ্ন-ধ্বনি বা প্রাণ-ধ্বনি অঘোষ ৭ £» [॥] ও 
ঘোষবৎ « হ = [চ]-এর রূপভেদ। 

স্পর্শবর্ণকে মহা প্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা UNI বা শ্বাসবাযুর 





১৬৪ . বাঙ্গালা ভাষাং)র ভূমিকা ja 
আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ « WU হ >_<» 
( অঘোষ « কৃ চ,ট ত প্‌ =-এর সহিত ), অথবা সহজ e ঘোষবৎ হ = ( ঘোষবৎ 
= গজ ড্‌দ্‌ ৰ্‌ ="এর সহিত)। wea ^ 

অল্পপ্ৰাণ অঘোষ «কৃ চ্‌ ট্‌ ত্‌ প্‌ = [le t € ]-এর সঙ্গে-সঙ্গে কঠনালীয় 
* অঘোষ প্রাণ বা উন্মা [॥] যোগ করিয়া, অঘোষ মহাপ্রাণ «খ ছ ঠৃথ ফ.» 
[kh ch th th Ph]-এর উৎপত্তি হয়; এবং তদ্রপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ e pr. 
ড্‌ দ্‌ ৰ্‌ = [৫ 39 ]-এর সঙ্গে-সঙ্গে কঠনালীয় « ঘোষবং প্রাণ «p Emi 
[8] » যোগ করিয়। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ex uS x m [ofi 31 af dfi bf]- 
এর উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। 

ভারতীয়-আর্য্য-ভাঁষার আদি যুগ হইতে এই মহা প্রাণ ধবনিগুলি বিদ্যামান ; 
এগুলি মূল আর্ধা-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বলি। সেই হেতু, আর্্য-ভাষার জন্য প্রাচীন 
কালে ভারতে প্রথম যখন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথক্‌-পৃথক অক্ষর-দ্বারা 
এই বিশিষ্ট ধ্বনিগুলি coles হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় 
্রা্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরী, বাঙ্গালা, শারদ, তেণুগ্ত-কল্লড, গ্রন্থ 
প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে « খ, ঘ, ছ, ঝ৯ প্রভৃতি পৃথক দশটি মহাগ্রাণ 
বর্ণ পাই। পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের আমলে ফারসী লিপির সাহাযো 
ভারতীয় ভাষা হিন্দুপ্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির 
প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্পপ্রাণ-ধ্ব ন-বাঞ্জক « ক, গ, চ, জ, 
ত, দ * প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা হইল--&১, 49, 4m, *ক, f, af 
একৃহ (খা) গৃহ (ঘা, চ (ছা জত (ঝ), ত্হ (থ), দৃহ (ধ) = ইত্যাদি। প্রাচীন 
লাতীনেরা যে রীতিতে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত 
( প্রাচীন গ্রীক ॥হ=খ, &=ফ, ৪=থ, রোমালে যথাক্রমে eb, pb, th), সেই 
রীতির অনুসরণ করিয়া, ইউরোপায় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ « খ, ঘ, 
ছ, ঝ, থ, ধ * গ্রভাতর স্থানে ইংরেজেরা kh, gh, ch (ehh), jb, tb, dh 
প্রভৃতি লেখার ব্যবস্থা করিয়া লইল ৷ 
- A1 মহাপ্ৰাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্প্রাণ প্পর্শ- 
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ধ্বনির wes) এই কষঠনালীয় উত্-্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রতিগমা উচ্চারণ 
কয়া আবশ্তক। হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ধ-ভাবে বিদ্যমান ন! থাকিলে, 
এইরূপ মহাপ্রাণ সপর্শ-বণুলির উচ্চারণ করা যে কঠিন হইয়া উঠে, ইহ! সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌখিক ভাষার 
বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, সংস্কৃত বা ভারতের আরি-আর্য্য-ভাষার 
প্রাচীন উচ্চারগ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পায়ে নাই। Capa, উচ্চারপ- 
পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিক্ৃতির ফলে, “প্রাকৃত? হইয়া দাড়াইল। উচ্চারণের 
এই বাতায়, «p বিকায়, অথবা পরিবর্তন ঘটিঘাছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ- 
ধর্মের ফলে; কারণ, প্রতি পুষে বা বংশ-পীঠিকায়, ভাষা অলক্ষিত-ভাবে 
একটু-একটু করিয়া বদলায় । অনেক সময়ে এই বদলানো এত শ্প্ম-ভাবে 
ঘটে যে, দুই-তিন পুরুষেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, 
উচ্চারণের ব্যত্যয় ঘটয়াছিল, নানা অনার্য্য-ভাষী জাতি কর্তৃক আর্যয-ভাষা গ্রহণের 
ফলে; আর্ধা-ভাষার ধ্বনি-রীতি অনার্য্যের অভ্যন্ত ছিল না, আর্্য-ভাষ| অনার্ধ্য- 
ভাষীর দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনার্ধ্য-ভাষার বহু ধ্বনি, বছ উচ্চারগ- 
রীতি এই আধ/-ভাষা॥ আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ-লক্ষ অনার্ধা-ভাবী 
আৰধয-ভাষ| গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ 
আছে। duct প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল__বাহাততঃ 
উচ্চারণে, এবং অভ্যান্তরীণ-ভাবে শব্দে, ব্যাকরণে, ও বাক্য-রীতিতে। পরে 
আরও ধরে। আদি-আধ্য-ভাষার তথ! প্রাকৃত বুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ 
ছিল, তাহা সর্বত্র স্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আধ্য- 
ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখ! যায়, আদি-আার্্য উচ্চারণ-রীতি বহু্ছলে 
অনপেক্ষিত-ভাবে পরিত্যক্ত বা পরিবতিত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যাগ বা 
পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা 
ছুঃসাধ্য বা অসাধ্য । 

$৩। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্ৰাণ ধ্বনিগুলির ( এবং হ-কারের ) অবস্থান 
আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র 
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গোঁড়-বঙ্গদেশ (sd 3, «GN, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। RI 
বর্ণগুলির ছুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব seii এক প্রকারের উচ্চারণ 
পশ্চিম-বঙ্গে ('গৌড়দেশে? ) শোনা যায় ; অথ প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে 
(erro) মিলে। উত্তর-বঙ্গে ( বরেন্দ্-ভূমিতে ও কামরূপে ) exem 
প্রভাব আজকাল সমধিক-ভাবে বিস্তমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সময়ে 
উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অন্থমান হয়। আমর! ‘গৌড় ও 
‘বঙ্'_এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচন! করিব । 

$৪। গড়ের মহাপ্রাণ বরণগুলির উচ্চারণ-মন্ধে বিশেষ পুজ্খান্পুজ্খরূপে 
কিছু বলিব না, অন্তত্র এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। গোড়ে 
হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে-_শন্দের আদিতে, ঘোষবং *হ » কে আমরা 
যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকি ) যেমন_-« হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, 


হিন্দু ( হিছু) * [f98, 10: fist, 19) 10:09 flakum, indu ব| [10] t ; 


শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ “হস দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত 
হয়ঃ যথা, « ফলাহার > ফলাআর > ফলার [pholaflar > pholaar > 
pholar, dolar] ; পুরোহিত > পুরোইত ৯ * পুরুইত, ৯ পুরুত, [0011 
৯৯ puroit > puruit > purut ] ; বাহাত্বর > «faex [baflattor > 
> baattor] ; পহ'ছ। > পুছা > পউছা, পৌ [poftügha. »-pohudhaz- 
70000] ; বহ> বহ১৮ বউ, বৌ [9০0৫৯ bofia > bou] মু > 
মৌ [moflu > mou] ; সহি > সই, সৈ [fofi > foi ]; দহি > দই, দৈ 
[dofii > doi]» | শব্দের mcg ঘোষবৎ «হ = [8] গোড়ে পাওয়া! যায় 
না-লুপ্ত হয়) অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্থরবর্ণের আশ্রয় 
পাইয়| « হ > পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে; যেমন--* সাধু > সাহ > সাহ > 
749, সা বা সাহা [৪০:85 ৯ faflu ৯1:0০ [0:2 fas, fafa] ; 
ফারসী শাহ, >শা, শাহা [fas > {৭:, fafa]; অষ্টাদশ > অট্ঠারহ_- 
হিন্দী অঠারহ, [afho:raf ], বাঙ্গালা আঠারো [ atharo ] >; ইত্যাদি 1 
অঘোষ «x» [॥]-অৰ্থাৎ বিসৰ্গ-_গৌড়ের ভাষায় হ-বিশ্ময়াদি-বাচক 


secs 





অব্যয় শব্দে, কেবল শব্দের OR, শোন। যায়; যেমন--* আঃ, এঃ, ইঃ, ও? 
উঃ Cab, eh, ih, oh, uh ] » ইত্যাদি ; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত শ্বরধবনির 
প্র্ৃতি-অনুসারে, বিকলে বিভিন্ন Sw ধ্বনিতেও পরিবতিত হইতে পারে; 
এ আখ, এশ, ইশ, ওফ, উফ. [ ax, ec i বা i], ০%, up ] = ইত্যাদি 

স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মখো, « ফ ভ » সাধারণতঃ seb] Ua ধ্বনিতে 
পরিবতিত হুইয়া গিয়াছে; » ফল = =[ 09: ] না! হইয়া [ got], at [foi] ; 
» প্রফুল্ল » [prophullo] স্থানে [progullo, profullo] ; « ভয় » —[bhos] স্থলে 
[9০8] ; » উভয় == [0898] স্থলে [0/398] ব। [০০০8] ; « অভিভাবক »— 
[obfibfiabok] স্থলে [99190 ০৮৫81] ; < লাভ == [Ia:bfi] at হইয়া 
[«:8,lav]| «এফ s» ভিন্ন অন্য মহাপ্রাণ বর্ণ (খঘ,ছ 3,55, 4*4) 
পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিরুত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি 
স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়! থাকে__মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য ( অর্থাৎ অললগ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে 
সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবং হ-কারের উচ্চারণ ) এখানে পুরাপুরি বিগ্রমান আছে; 
যেমন--* খায় [ khaé],«wfs [109০1] (অথবা “ক্ষেতি [ke], খা 
[kha:], ঘা [gf], ঘুষ [gum], utd (gfiras), ছয় [ho], ছানা! 
[Ghana], ঝাউ [f58eu], ঝড় [fbr], বাক [f588:k], ঠাকুর (thakur], 
ঠিকা [9814], ঢাক [dfta:k], ঢোল [0:1], থালা [00010], থ’লে (thole], 
ধান [10:01 ধর্ম [dorm], sr«[dfiruba] sfr i কিন্তু পদের অস্তে 
এই মহাগ্রাণগুলি আসিলে, বা! শব্দের মধ্যে wu ব্যঞ্রন-ধ্বনির পূর্বে আসিলে, 
ইহাদের প্রাণ-অংশটুকু, অর্থাৎ আনুষঙ্গিক হকার (CHOIR বা CRURA), আর 
উচ্চারিত হয় না,__কেবল অন্পপ্রাণ স্পর্শ-ধ্বনিঃ শোনা যায় ; এক কথায়, এই 
অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অরপ্রাণ বর্ণেই পরিবতিত হয়; যথা--= মুখ = মুক্‌ 
[mukhz:muk], রাখ লরাক্‌ [rekho এয], রাখিতে > রাখতেন 
রাকৃতে [rakhite > rakhte > rakte] দেখিতে > দেখ তেল দেকতে 
[dekhite < dekhte ৯৭৪৫০], বাঘ-্বাগ [6৭:27 > be:g], বাদকে > 
বাগ্কেলবাক্কে [bagfike > bagke > bakke), মাছ — মাচ, [ ma:jb 
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má], stehe টা [ modota > modia), sra- সজ, Luff > 
[9:8], সীঝ-সকাল=সীজ-সকাল [(0f-kal ৯ fufsfokal], কাঠল 
কাট [ ka:th > ka: ], যাঠি>যাট [fathisa:t ], অষ্ট ৯ অট্ঠ > আঠ > 
আট্‌ [aho > ai), রাঢ় > রাড [rozf > ros],—(« ড ঢ » শব্দের 
মাঝখানে বা শেষে থাকিলে = v ঢ় = হইয়া যায়), হাথ্হাত, [fatho > 
fa:t], পথ=পত, [potho > pot], বাধ=বীদ্‌ [৮০:6 > bád], সাধিতে 
=সাধ্তে=সাদ্তে =সাত্তে [fadfite > Jadfite > fadte > fatte] » 
ইত্যাদি । শব্দের অভ্যন্তরে দুই স্বরধ্বন্রি মধো অবস্থান করিলে গৌড়ে অনেক 
স্থলে, বিশেষতঃ রাঢ়ে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয় ; few ভাগীরথীর দুই ধারের 
দেশে, ভদ্র চলিত-ভাষায়, এক্ষেব্রে-৪ মহাপ্রাণ বর্ণ শোনা যায় না। অঘোষ 
মহাপ্ৰাণ হইলে শব্দের অভাস্্রে উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মৃদ্ভাবে, 
মোটে-ই জোর দিয়া নহে: যেমন--« দেখা, আছে, ক'র্ছে, মিছা= মিছে, 
কাঠা, কথা [dekha, ane, korhe, migha > midhe, katha, 
kotha] »__সাধারণতঃ ইঃাদের উচ্চারণ করা! হয় » ivi, কাচে, ক’চ্চে, 
মিচে, কাটা, কতা (deka, ade, kocde, mige, kata, kota]» তবে 
* গ্তাখ। [170], আছে, ক'চ্ছে, মিছে, কাঠা, কথা »-ও অনেকে বলিয়া 
থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ হা প্রাণ সাধারণতঃ পুরাপুরি ঝ। বিশুদ্ধ-ভাবে শোনা 
যায় ন! £ Cama বাঘের, বাঘা » [৫4047 bagfia] ; যদি কেহ কলিকাতা 
অঞ্চলে « বাগৃহের, বাগৃহ! * [bag-fier, bag-fia] বলে, তাহ! হইলে লোকে 
'রেছে। টান” ধরিয়া ফেলিবে_-« ঝাগের, বাগ! = [bager, baga]— eget 
অল্পপ্ৰাণ উচ্চারণই শ্বাভাবিক। cmo « বাঝাবাজা! [১৫6৫ > 0030] 
মাকুয়া > মেজো [79:00 > 79৫০), দুর faci [0119 > 01: 
যাধা=বাদা [badfia > ৫৫7, বাধাবাঙা [05010 > bada] » | 

গৌড় বা পশ্চিম-বঙ্ muc অতএব বলা যায় 

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, শব্দের আদিতে সুস্পষ্টভাবে 
উচ্চারিত হয়। শব্দের অভ্যন্তরে বা অস্তে হ-কারের লোপ এবং মহাপ্রাণের 
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ল্পগ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে কচিৎ বিকল্পে ঘোষ মহাগ্রাণ ধ্বনিগুলি 
উচ্চারিত হইতে পারে । সাধুভাযার পাঠে, বা meta ও সচেষ্ট সাধুভাযাঙ্- 
মোদিত উচ্চারণে অবশ্য « হ T8] «| ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে 
পারে। 

২। অঘোষ < হ » [॥]_বিসর্গ --শব্দের অস্তে শোন! যায়, এবং এই 
"WO হ-ই অধঘে'ষ মহাপ্রাণের--« খ ছ ঠ থ ফ »-এর অদীভৃত হইয়া! বিছ্মান 
[51৮ d b, tb, th, p-h ]1 

এতত্তিয « ন(৭), ম, র, ল» উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, 
এই হ-কাএকেও সাধারণতঃ বর্জন করা হয়_যেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, 
সে অবস্থা ছাড়া: যথ৷--« fbwcfpt [eina > ifto > inn], 
মধ্যাহ্ন মোদ্ধ্যাব্লে। [madfja:fina ৯7094715019 > 02910057809 > 
moddfiennó], অপরাহ্=অপোরায়ো [vpara:finA > oporanfló > 
9porannd], ভ্রান্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্‌মণ > ব্রামহণ m ত্রান্মোন [bra;fimaga > 
bramfiono > brammon], ats অর্থাৎ ব্রাহ্ম, > ব্রাম্হব্রাম্মো। [brafimo 
> bramfis> brammo, পূর্ব-বঙ্গে «ap »==ba!o।00], গহিত= 
গোর্হিৎ, গোর্বিৎ (291816 > gorrit], আহলাদ = আহ্লাদ > আল্ছাদ = 
আল্লাদ্‌ [a:fila:dA > alhad > allad], প্রহলাদ = প্রহ্‌লাদ > গ্রলহাদ > 
প্রোল্গাদ্‌, প্রেল্ঠাদ >প্রোল্লাদ, প্রেল্লাদ্‌ crm [prafila:da >prolfiad > 
prolfiad, prelfiad > prollad, prellad > pellad] », ইত্ঠাদি। 

গোৌড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, 
হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দীতে সব 
ক্ষেত্রেই--কি আচ্তে, কি মধ্যে, কি অস্তে--হ-কার [6] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি 
অটুট থাকে; যথা-_বাঙ্গালা < বোনাই (bonai], হিন্দী *বহনোঈ » 
[bzfino:i:] ; বাঙ্গাল! « বউ, বৌ = [bou], হিন্দী « বহু » [b 
« তের » [tero], হিন্দী « তেরহ্‌ » [te:rfia, te:rfiaa]. 

S €| এক্ষণে বঙ্গের ( অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের) মৌখিক বা কথ্য ভাষায় এই 
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ধ্বনিগুলির যে Sem শোনা যায়, তাহার আলোচনা কর! যাউক। পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণ! এই যে, পূর্ববঙ্-বাসিগণ ঘোষ মহা প্রাণ ধ্বনি 
উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহা প্রাণ -বর্ণগুলিকে অন্পপ্রাণ করিয়াই 
উচ্চারণ করে_-«ঘ ঝ ঢ ধ ভ »-কে অবিশিশ্র «গ জ ড দ ব » বলিয়া থাকে। 
sev বর্গুলির তালব্য উচ্চারণ_অধাং [তর db, টি, $8] স্থলে দস্তা 
উচ্চারণ__[ ৪, এহ বা হ]; এবং < ড়, go [1,36] স্থলে» [1]; 
এইগুলির, ও ঘোষ মহা প্রাণের অন্পপ্রাণ উচ্চারন; aw] হ-কারের লোপ ;-. 
এই সমস্ত পূর্ব-বন্দের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে! 

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অক্ প্রাণ করিয়া লওয় হয় না, 
এবং হ-কারের লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক পূর্ববঙ্গ-বাসী জানেন। 
আদল কথা এই যে__কনালীতে জাত Ww ধ্বনি হ-কারের পরিবর্তে অন্য 
একটা ধ্বনি পূর্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোৰ বা 
ঘোষ m বা! প্রাণ অথবা শ্বাসবায়ু, অর্থাৎ কিনা হ-কারের স্থানে, এই নবীন 
ধ্বনিটী উচ্চারিত হয়; অথবা এই ধ্বনির উচ্চারণের উপযোগী কার্য্য মুখের 
মধ্যে ঘটে। এই ধ্বনিটা-হ্টতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার-স্বরূপ 
পেগীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পশ ধ্বনি 
glottal stop বা “কঠনালীয় vea? 

কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়! নিঃশ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা কোথাও 
বাধ! প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত 
wsfjs হইলে, মুগ -বিধরে সন্কোচ-স্থানের অবস্থান-অন্ুগারে বিভিন্ন উগ্ন 
ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু-নির্গমন-পথকে জিহ্বার 
দ্বারা! পূর্ণভাবে বা আংশিক-ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারা যার। আংশিক- 
ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায়, বায়ু যখন জিহ্বার ছুই পার্শ্বস্থিত উন্ক্ত স্থান দিয়া 
নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহ্বাকে মুখের উধ্ব'ভাগে 
স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায় ; এবং অধর ও ওষ্ঠ উভয়কে 
মিলিত করণানস্তর মুখ বন্ধ করিয়াও এই মুখপণ অবরুদ্ধ করা xi] নির্গমনশীল 
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বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটতি নামাইরা লইলে, বা 
অধরোষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে 
বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন একটা explosion aj ফটু-কার ধ্বনি 
শ্রুতিগোচর হয়। ফলে, সঙ্গে-সঙ্গে «কৃ গ্‌, 5.9, টড, তদ্‌, Dm 
প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী ‘্পর্শ-ধ্বনি’ শ্রুত হয়। কিন্ত মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে-সঞ্জে 
নাসাপথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অহুসারে নাসিকা-ধ্বনি « উ. en. 
ন্‌ ম্‌” Dg 0 ৪ ॥]-এর উৎপত্তি ext 

স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্য বাগ্যস্ত্ের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের 
রোধ আবশ্তক। মুখ-বিবরে ছিহ্বা-দ্বারা, বা মুখদ্ধারে অধরৌষ্ঠের সহায়তায় 
যেরূপ রোধ হয়, তদ্রপ রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে; এবং 
এই রোধ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে 'পর্শ-ধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহ 
ভাষায়, « ক, গ, ত, দ, প, ব»এর মত একটা বিশিষ্ট ব্যঞ্ধন-ধ্বনি বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালায়-গৌড়ের ভাষা!তেও--ইহা দুর্লভ নহে। 
কাশিবার সময়ে, যখন কঠনালী-পথের পেশী-ছারা নালী থের দ্রুত রোধ ও 
উন্মোচন ঘটে, তখন আমর সকলেই এই কষ্ঠনালী-জাত স্পর্শ-ধ্বনি উচ্চারণ 
করিয়া থাকি । এই ধ্বনির m ইউরোপীয় ধ্বনিতন্ববিদ্গণ[,] বা[?] 
এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় [৮] 
(উদ্ধার-চিহ্ন ) অথব| [৯৯] (ইলেক-চিহ্ন ) ব্যবহার করিতে পারি॥ এই 
ধ্বনির জন্ত অক্ষরটী থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, 
তাহাকে বানান করিয়া! লেখা যায়_[%50199 ?819]-*”আংহা। *আহা | 
এই ধ্বনি আরবীতে 'হাম্জ 1” বা “আলিফ হাম্‌জ.' নামে একটি বিশিষ্ট বাঞ্জন- 
ধান [ * ] বলিয়া স্বীকৃত ; যেমন, 43৩, 4১১, ৩158, afi এ 
ra's, ৪৮11) ta ammul,. quran, ma'ata, ma’ ইত্যাদি । জর্ঘান ভাষায় 
শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়--জর্মানে যেখানে কোনও শব্দের 
প্রারস্তে অন্য কোনও বাঞ্জন-ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কনালীয় 
সপর্শ-ধ্বনি আসে--জর্মান ভাষায় স্বরাদি শব্দ নাই : যেমন—auch, Abend, 


co oU eerenOnmr ভামকা —j 


echt, Thre, Ehe, und, Uhr, Onkel Obl, Oesterreich. [aux 
taibent, "cct, *i:re, "e:ho, Punt, 2 গুম], *o:l, *óster-raic], ইত্যাদি 1 

পূর্ব-ব্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ 7৯. 
হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়া! শুনিলেই গৌড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবে। 
যথা_-* হাইল > ’আইল্‌ [Bai > 7a]; হয় > ’অয় [898 > 708]; 
হাত > "আত [৭:6 7a]; হাতী > epe, "আত্বী [80 > tat, 
'atti]; হাটিয়া > ’আইট্য। [fafia > %115] ; হিন্দু > ইনু [finda > 
*॥d] হাকা, হক! > "Bsp, ‘উকা [fka, fiuka > aka, "ukka]; 
হানি > ’আনি [০৮ > *aui] « ; ইত্যাদি 1 

S1 মহাপ্রাণ ম্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব-বঙ্গে nén কা নাই, s 
তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাপ বণ ঘোষবৎ হইলে, 
ইহার সঙ্গেকার হ-অংশকে কঠনালীয় স্পর্শতে পরিবর্তিত করা বঙ্গের ( অর্থাৎ 
পূর্ববঙ্গের) প্রাচীন কথ্য ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্বত্র 
প্রচলিত আছে। যথা--* ঘা = অর্থাৎ < গৃহ!» স্থলে < গৃ’।= [ 10:1৯ 
ga]; *ঢাক্‌ » অথাৎ « ড্হাক্‌ » স্থলে « ড্ণক্‌ = [ 0103: 0৫00] ; 
* ধান » অর্থাৎ « দৃহান্‌ > স্থলে < দ্ন্‌ [düam > ৭০:০]; «ভাত» 
অর্থাৎ « বৃহাত,» স্থলে « বৃ’ ত = [৮চিaঃ > bৎ০:8] ; « মধ্য » অৰ্থাৎ « মদ্ধ্য 
=মদ্ধিয়=মদ্‌-দৃহিয় = স্থলে = মইদ্‌-দৃহ্য় », তাহা হইতে « মইদ্‌-দ’ইঅ, 
xw » [modfijo > moiddfijo > moidd^jo, m*oiddo] ; » আঘাত » 
অর্থাৎ « আগৃহাৎ » গুলে « আগশাৎ, ’আগাৎ » [agfiat > ag*at, "agat] ; 
ইত্যাদি। j 

কিন্তু অঘোষ মা প্রাণ স্পর্শ ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকিলে, মহাপ্রাপ-রূপেই 
উচ্চারিত হইত ; যথা» «Den [kbata] ; ঠাকুর [407] ; খোঁয় 
[00০8] ; ফল [pho:]s» | শব্দের মধ্যে অবস্থানে « খ, 5, থ, ফ » কোনও 
স্থলে মহাপ্রাণ-রূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,__যেমন * পাখা, আঠা, কথা* ২ 
19৭904০১০40], কিন্তু কোনও-কোনও স্থলে, «set শব্দের 


} 





(Cd me --- - 


x . 
মধ্যে অবস্থান সত্বেও এগুলির কণঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্রিত হইয়। যাইবার প্রমাণ 
আছে। $ 

§৭। শ্পর্শবর্ণবা অন্ত কৌনও বর্ণ, উগ্ম-ধ্বনি অঘোষ বা ঘোষবৎ হ- 
কারের পরিবর্তে এইরূপে কঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত 
হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে? ইংরেঞ্জীতে £হাদের নামকরণ 
কর! হইয়াছে—Implosive বা. Recursive, বা Consonants with Glottal 


Closure, Consonants with accompanying Glottal Closure, 
Implosive-এর “বাঙ্গাল! করা যাইতে পারে ‘অভাস্তর-স্পৃ্, Recur৪iv০-এর 
“পুনরাবৃত্'; এবং শেষোক্ত দুইটী ব্যাখ্যাময় ইংরেজী অভিধার বাঙ্গাল করা 
যাইতে পারে--কঠনালীয়-ম্পর্ণমিশ্র' বা “কঠনালীয়-্পণীম্ছগত'॥ প্রথম 
ও তৃতীয় নাম দুইটা শ্রতমাত্রেই এই প্রকার ঝাঞ্জনধ্বনির বৈশিষ/-সঙ্বন্ধে 
আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই ছুইটী নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার 
করিতে পারি। 
§ ৮1 পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় মহাপ্রাণ-ধব।নর আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে আরও 
কতকগুলি বাঞ্জন-বর্ণের ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনা একটু আবশ্যক হইবে i— 
ক। দুষ্ট স্থরের মধ্যস্থিত « ক =, অঘোষ উগ্ন কা ধবনিতে__জিহবামূলীয় 
বিসঙ্গের ধ্বনিতে--পরিবর্তিত হইয়া যায় ; হথ।--= ঢাকা=ড্‌যখ.। = 
[dfiaka > d'axa]|! আবার এই অঘোষ * খ. = [x], ঘোষবৎ 
« ঘ. » [9]-এতেও পরিণত হয়। এবং কচিৎ এই e ঘ. » [9] আবার 
ঘোষ « € > [?]-কারকূপে দৃষ্ট হয় : < ঢাকা »=((?0ga, d'alia] | 
খ! «5, 9, জ» [d, dh, হি] যথাক্রমে [ ts, ৪, dz ] হয়। 
গ। ছুই c মধ্যস্থিত «টস», ঘোষ « ড >-এ পরিণত হয়। যথা, 
= ছুটী »= পশ্চিম-বঙ্গে [0 «xor [sudi] ; ট-জাত এই 
* ড » কখনও = ড় »-কার হইয়া যায় না। 
ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব-বঙ্গে--চট্টলে, ত্রিপুরায়_আস্ত ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত 
mi 


Pope 


fu শঙ্গালাঞ্টিবাতবের ym ) 

ড| চট্টল, ত্রিপুরা ও Ead স্পর্শ «ক» ও < প = [k, p], যথাক্রমে 
উন্ন হখ.» ও ফ- ৯1 %] অধাৎ জিহবামূলীয় ও উপগানীয় 
বিসর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়; ধৈমন «কালীপুজা* [01108] 
—[xeligudza]; ময়মনসিংহ ও ব।রশালের বাঙ্গালাতেও আদ্য 
= প =-কারের এইরূপ উচ্চারণ শোনা যায়। 

5! আন্ত ও স্বরবেটিত « শ, য, স* []]--হ-কার [8] হৃইয়| যায়। 
ইহা পূর্ববঙ্গের ভাষার এক প্রধান বৈশিষ্ট । কিন্ত সাধু-ভাষার 
প্রভাবে বহস্থলে « শ > [] ]-এর ধ্বনি সংরক্ষিত at পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। 

$৯। পুরব-বঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিকৃত 
থাকে; ঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবৎ কণনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র অল্পপ্রাণ হইয়| যায়; 
এবং হ-কার [ f], কণ্ঠনাণীয় স্পর্শ-ধ্বনিতে--[]-তে-_পরিবর্তিত হয়। 

শব্দের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহা হইলে প্রথমতঃ 
সেই মহাপ্রাণের স্থলে ক্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র আপ্রাণ, এবং হ-কারের um 
কণ্ঠনালীয় rofa আইসে ; এবং পরে, এই অল্পপ্রাণের সহিত যুক্ত কঠনালীয় 
সপর্শ-ধৰনি, ও হ-কার-জাত শুদ্ধ কঠনালীয় স্পর্শধ্বনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া, শব্দের AS অক্ষরে আসিয়| উচ্চারিত হয়। cag অক্ষরে প্রথম 
ধ্বনি স্বরবর্ণ থাকিলে, ইহা সেই স্বরবর্ের পূর্বে বসে ; এবং বাঞ্জনবর্ণ থাকিলে, 
এ ব্যঞ্নবর্ণের সহিত মিলিত হই! নূতন অভ্যন্তর-পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করে। 
নিয়ে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিষয়টা বোধগমা হইবে। 

* পাথাপাক্হ। > পাক্‌ণ-পঠাকা [pakha > pak*a > 0480], 
ফাকা [91৭৮৭] ; দ:খ=দুক্থ=দুক্‌-কৃহ=দুক্-কৃ’অ=দৃ’উক্ক [0910৯ 
dukkho > 00৮0০ > drukko]; পুথি=পুত্ই-পউতি [ puthi > 
putti > pruti ].; কথা 3p zwei [kotha > kota kot]; 
Acero ক্'অদৃ-বেল [Eotb-bel > 5১৫৮1] ; মেখর = মেত 'অর্=মৃ'এতর্‌ 
[methor > metr > m'str]; চিঠি-চিটইলছাইডি [dihi > 





" মহা বন 0 
diri > ৮৭9]; কাঠাল কুট্হাল_কাটপাল = ক্আডাল [küthal > 
kat?al > kal] ; পাঠাপাট্হা = পাট্‌’আ=প্্‌ঃআডা, ফ’আডা [088০ 
> pata poda, $00] ;" উঠন = উট্হন-উষ্ট’অন-’উডন [uthon > 
ut?n > "udon]; লাঠি=লাট্‌হি-লাট্‌'ই=ল্‌াডি [lathi > loti = 
1100; ; ছুখ্তা = wqrei- ees =তৃ’অকৃত| [tokhta > 1916 > 
t?okt০] » ; ইত্যাদি। 

তদ্বপ,=* অন্ধ > অন্দূহ > অন্দ্গঅ > *অন্দ্অ, "ms [9079 > 
and? > *ondo) ; অধ্যক্ষ > অইদ্‌-দ’অক্থ -’অইদ্দকৃক’ [odfijokkho > 
Oidd*okk?o > "oiddokko]; আভ=আব্হ্‌ =আব)’-’আব, [187 > 
ub? > 70:৮]; আধা --আন্হা -আদ্‌আস*আদা [40 > ada > 
Jada]; কীধ-কান্দ’=কৃ’ন্দ্‌ [চন 
বাগ্হ.-বাগ্‌স্ব্াগ [bafi ba:2? > ৮0:9] ; ws, ভাগ-্ব্গগ্‌ 
[bfia:g > b^a:g]; গাধালগাদ্হাকগাদ্‌ঠগৃণাদা [8৫80 > gadta > 
g'ada], বুদ্ধি-বওউদ্দি [buddfi > buddi] ; দীঘী > দিগি’ > দিশগি 
[digfii > dig*i > digi] ; জিহ্বা লজিব্ভা-জি'ববা, জেববা ( dz ) 
[90 > dzibi'a > dzibba, debba]; =r [duds > 
1900] ; cra qst [me:gfi > m*e:] ; লাভল্লাব১-ল্ঠাব [laibfi > 
lob? > Pal]; সভা-স্ঠবা [1900 > f*oba]; সাঝলষ্গন্জ্‌ 
[jfübü—fondz > f'andz]; দেঢ= দেড় = দ’এড়[deগ 
> ৪:৮] » ; *ডাহিন > ডা’ইন=ড্‌াইন [defin > Carin > rain] ; 
তহবিল =ত-’অবিল m mfam [tofiobil > to'obil > t?obil] ; ডাহুক= 
ডা’উক ডখাউক [afiuk > Ca'ukd'auk] ; বহিন=ব’ইন= 3 
বঠউইন [bofin > borin > b'oin, bun]; বাহিরল্বাইরু-বগাইর্‌ 
Tbafiir > ba*ir > b*air]; শহর=শ'অর=শু অর, শ’অর [09097 
> [9০৮ > foor, f*o:] ; মহল ম্‌’অঅল [mofiol > m^ool]; সাহস= 
ret, ^0 gent, [থু > J’ > f*aof ] ; বাহুল্য = বাউইলস্বঠাউইলল 





৮০০৭৮ > kasd]; বাঘ = 
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১৭৬ 7. — বাঙ্গালা Suse DO ./ 
[৮701০ > bauillo > bauillo], সল্দহ=সৃ’অন্দেঅ [ findefto > 
Jonde?s > fondeo] » ; ইত্যাদি | X 

হ-কারের বা মহা প্রাণের উদ্ম অংশের বিকারে জাত কণঠনালীয স্পর্শ-ধ্বনিকে 
শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়া দেওয়া, পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায় একটা 
আশ্চর্য বা লক্ষণীয় রীতি। 

$ ১*। পুর্ববঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা Vulg 
পরিবর্তে কঠনালীয় ্পর্শ-ধ্বনির আগমনের ফলে, সাস্্রতে অজ্ঞাত, নূতন 
কতকগুলি কঠনালীয়-ম্পর্শমিশ্র, বা কণ্ঠনালী-স্পরশাস্রগত, অথবা অভান্তর- 
সপৃষ্ট বাজন-বর্ণের উদ্ভব ঘটিঘাছে £ বথা__« ক’ গ’, চ" ( =) জ' ( =), 





Vw, ত দা ন% পঃ বা, মা, রা, লা, শ'*। এগুলি পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ. 


ককগ, s(ts)u(dz) Bw, তদ, ন, *x 32, ল, শ» হইতে পৃথক্‌। 

এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণের উপর পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় Ug অর্থ নির্ভর 

করে। যথা 

কান্দ্‌ [0০:7৫] সকীদ্‌, কিন্তু কাধ-কশন্দ্‌ ( কৃ'আন্দ্‌ ) [i290] 9 ; 

গা [ga] — দেহ, কিন্তু ঘা=গ’ (গ্‌’অ| ) [272]; 

গুরা [897] =গোরা, কিন্তু ঘোড়া-গ'রা ( গউ1) (g^ura] ; 

জর [199:] জর, few ঝড়লজ'র ( জ+অর) [1৮০1] (জ-8)) 

ডাইন [1817] স্ডাকিনী, কিন্তু ডাহিন (=দশ্দিণ )=ডা’ইন (ডআইন্‌) 
[d'ain] ; 

তার! [6516] স্নক্ষত্র। তাহার! ( সাধু-ভাষার )-্তঠারা (2-513) [Vara] 

দান [dam] = দান, ধান=দ’ন ( দ্‌’'আন ) [02:0] ) 

পাক৷ [90] =পক্চ, পাখা=প’াকা ( প্‌’আক! ) [pak] ; 

বাত [১৫]  সবাত-ব্যাধি, ভাত=ব’ত ( «^ro. ) [ba:t] ; 

মৈন্দ [moiddo] — 5, মধ্য = type" ( 3829 ) [m'oiddo] ; i 

আইল্‌ [২] = ক্ষেত্রের আলি, নৌকার হাইল-+আইল্‌ [1] ; -— 

— $3»1 মহাপ্ৰাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ববঙ্গের ভাষায় যেখানে 


Am. 


sues ad 


কণ্ঠনালীয়-স্পশ্ধ্বনি-মিশ্র pags বর্ণ বা কঠনালীঃ স্পর্শ আইসে; সেখানে 
সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্থরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্রে উঠে। ইহ! একটা বিশেষ 
নিম যথা তার sse (বা “কান্দে ) 's'i Sce বলি হেতে কান্দে = 
[tar ৪০০৮ (150508) 'g?a: ?oise boli hete ka*de]( তার গাছে বা 
“কাধে “ঘা হয়েছে বলে সে কাদে ) ; « পর। » [pora] «el, পতন, কিন্ধু 
* পঢ় "pai ['phora] 93 sal; ইত্যাদি । 
$ ১২৭০৬এইজপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা দেশে_পূর্ব-বঙ্গে_-কত দিন 
হইল আমিয়াছে ? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়! যান নাই। 
i a: কৰিকদ্ধণ মুকুন্দরামের, এমন কি শরচৈতন্যদেবের সময়ে পূর্ব-বঞ্জের উচ্চারণ 
LS লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকস্কপের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে 
শ-স্থলে * হ» বলিত-_*শুকৃতা = হুকুত! » ; অনুমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় 
স্পর্শ-বর্ণে পরিণত ন! হইলে শ-কার (অর্থাৎ « শ, ষ, স») নূতন করিয়া হ-কার 
হইত ন৷; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কার লইয়| ভাষায় 
ধ্বনি-বিষয়ে খনিশ্চিতত। এবং ছুর্বোধাতা আগসিয়। যাইত। হ-কারের ক্ঠনালীগ 
স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, বহাপ্রাণগুলির পরিবর্তদও স্বীকার করিতে 
হয়। GUhW পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য বিগ্ণমান 
ছিল, এরূপ অশ্থমান অযৌক্তিক হইবে না। 
এই বৈশিই্। সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয়তো পূর্ব-বঙ্গে আ!ধা-ভাষার 
প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ রীতি প্রবেশ করিয়াছে 
cess ( অর্থাৎ তিব্বতীর।) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
Cad গুথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিববতীদের 
ঘনিষ্ঠ যোগ হ_-তিব্বতীরা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিথা লয়। 3 
দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পুধিতে কত$গুলি সংস্কৃত মনত 
উদ্ধত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ fex] অক্ষরে লিখিত 
আছে ; এই পু’ধিতে যেন্ধপ বণবিন্তাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, 


*3,3, 5,4, ভ এর * 5, 8, ভা, wq = উচ্চারণই যেন খন তিব্বতীরা 
2— 2207B.T.1 
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০৯৯৮». বাঙ্গালা ২6)৩তের ভূমিকা 
শিথি্াছিল,_পু'খিখানিতে পরবর্তী কালের wp এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুপিকে 


ভিব্বতী অগরে pM রূপে লিখিবা প্রয়াস করা হয় নাই, um 


পায় অবলন্বিত হইয়াছে (Joseph Hackin— Formulaire. Sanskrit 
Tibétain du Xe sible ;.Paris, 1924) |. ইহ কোথাকার উচ্চারণ! 
বাঙ্জালার অংশ-।বশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ uy কতকগুলি) 
সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ মাহা crei] হইয়াছে, সে গুলির ঘা | বাঙ্গালা দেশেরই 
বৈশিষ্ট্য সুচিত হয়, _যথা_*ঝ»-র উচ্চরণ « রি », mE eid 
অথাৎ [w, B বা ॥]-র স্থলে বর্গীর e ao Th পড়া, এবং « ক্ষ *-র উচ্চারণ 
* গা রূপে cam D "al 

হতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের Won অ-স সত উচ্চারণ, সু প্রাচীন 
খঃগই, বাঙ্দাল। ভাষার মাতা- p মাডামহী-স্থানীয়৷ প্রাকুতের পূণ বঙ্গে 
প্রচলিত জ্ূপ-ভেদে আসিয়া থাক! অসম্ভব নহে । 

$ ১৩। পৃরববঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিবয়ে আশ্চ মিল পাও। 
যায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আদ)-ভাষায়-_-গুজরাটীত, 
ঝাজস্থানীতে, দখনী-হিনু্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাবায়। এবং 
€ »১তে উল্লিখিত, হ-কারের পরিবর্তন-জাত ক$নালীধল্পণ ধ্বনির সহযোগে 
সবরের যে উবান্র-ভাব পুর-বঙ্গে পাওয়া বাছ, তদমুক্কপ ব্যাপার পাঞাখীতে-৪ 
মিলে। এই-সমন্ত বিষয় maa আলোচনা করিহাছি (149015156৯1) New 
lndo-Aryan প্রবন্ধ, Bulletin of the 19040, 
Lahore 1928): fea ভিন্ন আধুনিক আখা-ভাষায় এই প্রকারের মার 
পুধক-পৃথক্‌ রূপে ও স্বাবীন-ভাবে উদ্ভুত বলিগাই মনে হয়। ৮ 

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইক্কপ বিশধ।ঘ বা ।বঞ্চার আধুনিক ভার ভয় 
খাশ্য-ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও 'অনুলঙ্ধান নিত 
আবশ্যক । 
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